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শশী 





এই গুস্ভক কলিকাতা, পটলডাঙ্গা ১১ নম্বর কলেল স্কোয়ার 
কে, লি, দা এগ কোস্প।নির দোকানে, ৫৫ নহ্বব কলেজ দ্রীট, 
এম। এম, মজুমদার কোম্পানির দোকানে, পুরাতন চিনাবাজার 
ভ্ীযুত পদ্দচন্ত্র নাথের দোঁকানে ও সংস্কৃত প্রেস-ভিপজিট বীতে, 
এবং বরাহনগর কে, সি, চাটার্জি কোম্পানির নিকট ক্রয় 
করিতে, পাওয়া যায়। 


1৫ ১. সা ত ৫5 | 
ভূমিকা । 


আমর। আমাদের 'নাঁনবির। অনুষ্ঠান পাত্র প্রত্তিশ্রিত 
চিলান যেযাহাতে ঘ্েশীব জননাধাবণেন্ন মধ্যে উন্নত গ্রণলীব 
কৃষি ও উদ্যান বিষমূক জান প্রচারিত ভয় তৎপাক্ষে যথা শক্তি 
যত্ব ও চেষ্টা করিব। এত দিন আঁম:দের মেই অঙ্গীকার 
পালনেব স্থযোগ ঘটে নাই। এক্ষণ এই “সবজী বাঁগাঁন” 
প্রকাশিত হইল । ইহাতে এদেশ ও পৃথিবীর অন্ান্ত গরদেশ- 
জাত শাক-মবজীব (যাঁগা বজদেশে জন্মিয়া থাঁকে ) চা" 
আবাদ সংক্রান্ত অত্য।বশ্যকীষ বিবরণ সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 
মাধাবণের স্থবিধাব জন্য ভাষাও যথাসম্ভব সরল করা হইষান্ে ; 
মৃগ্যও তুলভ করা হইল। এক্ষণে উহা! নাধাংণের নিবট আদৃত 
হইলেই আমাদের শরম ও ব্য সার্থক বি'বচনা কপিব। এবং 
কৃষি ও উদ্যাঁন মংক্রান্ত অন্থান্ত বিষষয এচ।রণে উৎসাহিত 
হই?! 

উপনংহ[বে কুতজ্ঞাঁর সহিত শ্বীকার কবিতেতি যে, কৃণষ 
বিদাবিশারদ আ'ষ্টান্ট মাজিষ্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু 
আুন্বিকাচরণ সেন এম্, এ, মহ|শয়ঃ এই পুস্ততকর পাতুলিপি 
দেখিয়? দিয়াছেন। 

ফান্তন,_-১২৯১। 


| শুকালীচরণ চট্রোপাধ্যায়। 
বরাহনগর--কপিকাত]। 
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০ পর 


ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে, সকল সময়ে স্বাভাবিক জন্মে। 
বীজ বপন বা ফেঁকডী কলম দ্বারা চার! উৎপন্ন হয়। দ্লান্ত 
হইতে কার্তিক মাস বীজ বপন পময়। বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা 
পায়, অথচ অল্প পরিমাণে আলো পাইতে পারে, এরূপ স্থলে 
পুরাতন গোবব-সার যুক্ত হাঁলক! মাঁটী পুর্ণ গামলাধ বীজ বপন 
করিবে! চাঁরা গুলি আনা চারি অঙগ,লি উচ্চ হুইলে 
অর্থাৎ চারার শিকড় গামলার মাঁটীতে বিস্তৃত হইবার পূর্ব 
ভুলিয়া, উত্তমরূপে পাইট কবা জমীত্যে, এক হাত অন্তর আ'ল 
বাধিয়া, তাঁহার উপর পরম্পর আট অঙ্গ,লি বাবধান করিয়া 
সেই চারা গুণি রোপণ করিবে । এই আ”লের উপর উত্তম 
রূপে মূল শিকড় জন্বিয়া, চাবা গুলি সবল ও সতেজ হইলে, 
পোবক্ধ-সার যুক্ত, গ্রভীর ক্ধূপে কর্ষিত ক্ষেত্রে, পুর্ব স্থান হক্টু্ে 


ই সবজী-বাগান 1 


দুলিয়া, পরস্পন্ন কিঞ্চিদধিক এক হাত অন্তর করিয়1, পুনরায় 
রোপণ করিবে । 

ফে*কভী কলমে চার! প্রন্াত কবিতে হইলে, বর্ষার শেষে, 
শিকড় সহিত মূল হইতে উৎপন্ন ফে*কভী তুলিয়া! পুর্ব কথিত 
রূপ আপে উপর আট অঙ্গলি ব্যবধানে রোপণ করিবে । 
সেই শ্থলে চাঁর। গুলি সবল হইলে, নাঁড়িয়। ক্ষেত্রে রোপণ 
করিতে হইবে । ফেকড়ী বড হইলে একেবারে ক্ষেত্রে 
রোপণ করাই উচিত। চারায় পানা অধিক হইলে 
মূল ছোট হয়। এই দোষ নিবারণ জন্য, চার! গুলি 
এক হস্ত প্রমাণ উচ্চ হইলে, মাটীব সমাণ কবিষা কাতিবে। 
পবে, তাহাঁর উপর হাঁলকা পুবাঁতন গোবব-সাবমাটী দিকে । 
দ্বিতীয় বার চারা গুলি ১০1১২ অঙ্গ,লি উচ্চ হইলে, পুনরায় এ 
'নিয়ঘম কাটা আবশ্যক । দ্বিতীয় বাঁব কাটিবার পূর্বে, চারা 
গুলি কিছুদিন বাশেব খোল। গ্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে, 
এক প্রকার সুখাদ্য ছালাদ প্রস্তত হয । হাতী চোকের মূল ছুপ্ধে 
সিদ্ধ করিষা, তাহার মধ্যের শাস থাওয়] যায়। ইহার গাছের 
রং সবুজ ও বেগুণে এই ছুই রকম হয়। দেখিতে বড় হুন্দর। 


৬ মা 68000 09177209178) 
21190008--00979805, 


হাতী চোক (জেকনাঁলেম।) 


প্রেজিল দেশে স্বাভাবিক জন্মে। ভারতবর্ষের পরার ঈর্বাই 
জন্্রিতে পারে। বীজ ষপন সমগ্ন বৈশাখ মাপ । গোল আলুর 
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নিষমাঁুসারে শীতক্ষালে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুহ্র গেঁড় কাটিয়া হোপ 
করিলেও চারা জন্মিতে পাবধে। গেঁড সকল এক হন্তড ৰাৰ- 
ধানে, সোজা লাইনে ও সমান দূরে রোপণ কর! আবশ্যক। 
ৰীজ রূপে সঞ্চয় করিতে হইলে, কতকগুলি গে*ড টবে রাখিয়! 
দিতে ভয়। ন্থাঁন পরিবর্তন না করিলে, ইহার মূল অনেক্ষ কাল 
স্বায়ী হইতে পারে । কিন্তৃযত পুরাঁতন হয়, ততই আকার 
ক্ষুদ্র ও কদাকাঁর হুইয়! যায়। অতএব উতংকুষ্ট ও বৃহদাকান 
মুপ জন্মাইতে হইলে, প্রতি বর্ষের শীতকালে নাডিযা, পুরাতন 
গোবর-মাঁর মিশ্রিত নূতন মাঁটীতে রোপণ কর! আবশ্যক। 

ইহার গাঁছ ছুই কি আড়াই ভাত উচ্চ হঈয়! থাকে। 
গাঁচের গোভাঁয় মাটী ধবাইয় দিতে হয়। গাছ মরিয়] গেলে, 
মূল হইতে, গেঁড় তুলিয়া লওয়া যায়। এইট গেড়ইঈ গোল 
আলুব ন্যার ব্যগরনে খাঁওয়! যায় । এবং যত্ব করিয়া রাখিলে 
ইহা শোল আলুব মত অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে। 


89১৮০875005, 


4870978008---010017)8]78 ৯ 


্পারাগান । 


ইংলশ প্রদেতশ, সকল সমযে, স্বাভাবিক জন্মে। বীজ 
বপন সময় ভাদ্র-মাস। পুবাতন গোবর-সাঁর মিশ্রিত, হালকা 
মাটি গ্র্ণ গানলাগ্স বীজ বপন ক্ষরিবে। এবং বর্ষ।র শেবে চারা 
নড়িয়া! জনীতে রোপণ করিবে। রোপণ প্রণাঁলী এই +--ভান 


৪ সকজী-বাগণন ! 


প্লকম চষ! ক্ষেত্রে, দেড় কি ছুই হাত ব্যবধানে, চৌকাঁর আকাকে 
প্রায় সাড়ে তিন হাত চওভড ও দেড় হাত গভীর মদ? প্রস্ত-ত 
ফর। মাদাব পুবাঁতন মাটা ভূপিয়, তলাষ কতক বালি ও 
ফ্কাকর ছডাইয়! দাও) তাহা'ৰ উপবে এক হাত পুরু করিষ! 
বালি মিশান গোঁবর দাও; তাঁহার উপবে আঁট অঙ্গ,পি পুরু 
করিফা কেবল গোবব দাও) তা'ব পবে আট অঙ্গলি পুরু 
করিয়। পচা পাত। প্রভৃতি মিশাঁন হালকা মাটী দাও; এইক্ষণ 
একটা মদ! প্রস্তত হইল; এই নিষমে সমুদাষ ক্ষেত্রে মদ! 
প্রস্তত কর। অবশেষে মাদ! প্রস্ততেব ১০।১২ দিন পরে, 
প্রতি মীাদায় অন্ততঃ এক হাত ব্যবধান করিষ! ছার! 
রে!পথ কর। 

গ্রীষ্মকালে স্পাবাগাঁস জন্মাইতে হইলে, কিঞ্চিদধিক 
দেড় হাত ব্যবধানে জুলি কাটিয়া, তাহার মধ্যে অর্ধ হত্ত 
অন্তর কবিয়াচার| রোপণ করিবে । এই সময়ে সপ্তাহে 
ছুই বার জল সেচন কব! আবশ্যক । ইঞ্যেষ্ঠ মাসে স্পারাঁগাসের 
ফুলহয়। বর্ষা কালে ভাল পাল খুব জন্মে । দ্বিতীয় বর্ষের 
ত্র মাসে, নুতন পত্র জশ্মিলে ইহা খাইবর উপযুক্ত হয় । 

৪ম, 
2109, ড ০2223, 
সীয। 

সকল রকষ্‌ মাীতেই সীম জন্মে। চৈত্র হইতে ভ্বাত্ মান 

বন্ধ রোপণের মময়। রৌদ্র পায় এমন মলে, জল ন1 বাধে 
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এরূপ করিয়া মাদ প্রস্তুত কর। সেই মাদার চূর্ণ মাটির 
মছিত পুরাতন গোবর-সার মিশাও। তৎপর অন্যুন সপ্তাহ 
পরে প্রত্যেক মশাদাঁয় ৩। ৪ টী করিযা নীজ রোপণ কর। বৃষ্টি 
না হইলে মধ্যে মধ্যে মাদাঁষ জল মেচন করিতে হইবে । গাছ 
বন্ড হইযা ফেঁকডী ধবিলে, কাছে কাঞ্চ পুতিমা, উপরে মাচা 
প্রস্তুত কবিয় দাও । মাঢাঁব অভাবে কোন বড় গাছে তুলিয়! 
দিলেও চলিতে পাবে। গাছ দাণিয়া গেলে অর্থাৎ অনেক 
পরিমাণে ফেঁকডী ও পাত। জন্মিলে ফলিবে না। এজন্য 
দেই অবস্থায কতক পাতা ও ফেক চী ছি'ডিয়] ফেলিবে। সমষে 
সমযে গাছেগ €গাড়া খুসন ও জঙ্গল পরিক্ষাব করণ ভিন্ন আর 
কোন পাইট নাঁই। 

মাখম লীম--02958110 019919/9--ইহ1! বহু কাল 
বিলাত হইতে আসিয়াছে । শৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে, পূর্ব 
লিখিত রূপ মঁংদাঁষ ৩1৪টা বীক্গ রোপণ কবিবে। শ্রাবণ হইতে 
অগ্র্গাষণ পর্য্যন্ত ইহ।র ফসল পাও! যায়। মাখম শীম বঙ্গ-দেশ- 
গত বন সীমেব মত আকাঁবে বড ও কোমল । কচি বেলায় 
মুখাদ্য। বড হইলে শক্ত ও দুর্গন্ধ যুরু হয়। এই দোষ নিবারণ 
জন্য গরম জলে পিদ্ধ কৃবিয়া পরে ন্যগুন পাক কর। কর্তব্য। 
ক্কাঙ্ল দেশীয় লীম_-ইছার আকার ছোট । গাছ মুগ বা মন 
কড়াই গাছেব মত। আঁিন হইতে পৌষ মান বীজ রোপণ 
মমর় | সার মিশ্রিভ ভাল পাইট করা জমীতে সার ব্পাধিক়্। 
দেড় হাত ব্যবধানে এক-একটা বীজ রোপণ করিখে) শী 


৬ সবজী-বাঁগান। 


কালে ফসল পাঁওষা যা । ইহাঁভিন্ন এ দেশে আরঙ নানা 
রকম সীম জন্মে। সেই সকলেরই চাঘ প্রণালী একরকম। 
হিন্দুশান্ত্রমতে চৈত্র মামে ও একাদশী তিথিতে লীম খাওকা 
নিষিদ্ধ। নীমেব পবিপকবীজে উত্তম দাল হয়| 
চান, 
8০৮০ 01009 


বীট। 


ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে স্বাভাবিক উৎপন্ন হষ। একবার 
জন্মিলে ছুই বতসর কাল থাকিতে পাবে। ইহাব মূল, বর্ণ ও 
আকৃতি ভেদে লানা প্রকার। তন্মধ্যে লাল ও শাঁদ! বর্ণের 
মুলই উপাঁদেন়্ ও পুট্টিকব তবকাবী। চিনির ভাগ থাকাতে 
কোনও বীট খাইতে মিষ্ট লাগে। তাঁহাকে সুগার বীট বলে। 
কিঞ্চিৎ অধিক বাগির ভাগ মিশ্রিত দেো-আ*শলা লোণা 
মাঁটীতে কীট ভাল জন্মে। ভাদ্র মাসে প্রতি বিঘায় ৪1৫ মণ 
হিসাবে বেড়ী বা! মবিষার খৈল দিয়! ভমী প্রস্ত্রত করিয়া 
রাখিবে। আঁশ্বিন-_কার্তিক মাসের মধ্যে তাহাতে বীজ বপন 
করিবে । অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে বীট খাইবার উপবুক্ত 
করিবার ইচ্ছা হইলে, ভাদ্র মাসে পুরাতন গোবব-ল(র মিশ্রিত 
হালকা মাটা পূর্ণ গামলাঁয় চার! জন্ম ইযা, আশ্বিন মাঁসে পূর্ব 
লিখিত রূপ গ্রস্ত ক্ষেত্রে, তুলিয। অদ্ধ” হস্ত ব্যবধান করিয়! 
রোপণ করিবে। 


সবজী-বাগান। থ 


৮।১* দিন বিলম্বে বীটেব বীজ অস্কুরিত হয় । অন্ধ রগুলি 
কিছু বড় হইলে খুগিযা দেও! আবশ্যক। মাটীত্ুক্ষ হইলে 
হধ্যে মধ্যে জল সেচন কবিতে হইবে । এক জাঁক্ষগায় অনেক 
চারা জন্মলে, তাহাদিগকে চারি দিকে হেলাইয়া মধ্য স্থলে 
মাটীচাপা দিতে হইবে । গাঁছে গুটি ধবিলে, মূল শিকড় ভিন্ন 
আর সমস্ত শিকড কাটি'যা, গোঁড়াস মাঁটী ধরাইতে হইবে । সমু 
দাঁষ ক্ষেত্রে ঘন ঘন চাব! জন্রিলে, মব চারার মধ্যে অদ্ব” হন্ত 
ব্যবধান রাথিয়?, দুর্বল চাঁব! গুলি তৃলিয়। ফেলা উচিভ। একপ 
কবিলে ফসল সবল ও পরিপুষ্ট হইবে। গ্রয়োজন মতে উল 
মেচন* গোঁড়| খুন এবং ক্ষেত্রের ঘাঁস-মৃথা পরিষ্কার কব, ভিন্ন 
বীটেব আব কোন পাইট নাঁই। 

8800001. 


[3033705 0197298ে 1১06) ঢু 619, 


ব্রোকলি । 


শীত প্রধান ইংল্ প্রভৃতি দেশে স্বাভাবিক জম্মে। এ 
দেশের জল বাম,তে ভাল জনোন1 | বিশেষ যত্ব কবিলে, ভাঁরত- 
বর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জন্মান বায় । ইহার চাষ-মাঁবাদ অবি- 
কল বাধা কপির মত | এ দেশে ইহাকে পাত। কপি বলে। 


বরব্চী। 


বরৰটী €(1001:00005 877500919, )--অনেকাংশে সীমের 
প্রন্কৃতি বিশিষ্ট । ইহার চাষ আবাদ অবিক্ণ সীমের 


৮ সবজী-বাগান । 


ল্যাক়। চৈত্র হইছে জ্যৈষ্ঠ মাদ পর্যন্ত বীজ রোপণ সময়। 
বেগুণে ও সাদা এই ছুই বর্ণের বরবটী দেখা ষায়। ইহাকে 
বঙ্গ দেশের ম্যান বিশেষে লালসা বা লোঁফাও বলিয়! 
থাকে। ইহারও পরিপক বীজে উৎকৃষ্ট দাঁল প্রস্তুত হুয়। 
বরবটী কচি বেলায ভাঁজ! বা অন্যবিধ ব্যঞ্জনে খাইবার 
উপযুক্ত থাকে। 

0888 07. 


787289105 018750962) 09076862 


বাঁধাকপী। 


ইংলণ, ফান্ন প্রতৃতি শীত প্রধান দেশের সমুদ্র তীরে 
স্বাভাবিক জন্মে । পুর্র্কালে ইহা বন জঙ্গলেব মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। খাদ্য ব্যবহার হইত না । ওয়েলস. ও হলগু 
বাঁপীর! প্রথম খাদ্যে ব্যবহাব করে । পবে ইংলগ, ফ্ন্স 
প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হয়। এইক্ষণে ইহার ব্যবহার পুথিবীমন্ধ 
র্যাপ্ত হইয! পড়িযাঁছে। কিন্ত অদ্যাপি ও ইহার বন্য ভাঁব দূর 
হয় নাই। এক প্রকার উগ্র বনে! গন্ধ তাহার প্রমাণ । গরম 
আলে নিদ্ধ কবিষ। পরে ব্যপ্রন পাক করিলে এই দোঁষ অনেক 
পরিমাণে দুর হম্স। শীত খতুতেই বাধ! কপি স্ুখাদ্য। বীজ 
বপন ও ফেঁক্ড়ী রোপণ হবার! চার। উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে 
চার! জন্মানই এদেশে প্রচলিত। 

চার! জন্মাইবার নিয়ম এই£-_ভাদ্র মাসে পুরাতন গোবর 
মিশআত-ক্-অ+(শলা"ধুলার ন্যায় মটী দিয় গামলা পূর্ণ করিয়া» 


সবজী-বাগান ! ৯ 


এক্পপ পরিমাণ বীজ বপন কর, যেন চার! গুলি ততিরশয় ঘন 
ভাবে না জন্মে। গাঁমলাষ বীজ ছভান হইলে, ধুলার ন্যায় 
সুক্ষ ও হালক] মাটী দ্বার সেই বীজগুলি ঢাঁকিয়। দাও 1 অধিক 
মাটীচাপা দিলে বীজ অঙ্ক,বিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত বা কাল 
বিলম্ব ঘটিবে | বীজ বপনের পব হা৩ দিন গামলায় জল দিশ্তে 
ইবেনা। ২1৩ দিন পবে, গ্রতি দিন সন্ধ্যার নময, সরু ছিদ্র“ 
বিশিষ্ট বোঁম। দ্বাব। একপ সাবধানে জল দিবে, যেন অধিক 
জল পাইয়।বীজ গুলি পচিম্! না যাষ, কিম্বা জলের বেগে 
অধিক মাটার নীচে প্রবেশ ন। কবে | অঙ্ক,র নাহওযা পর্য্যত্ত 
কোপ্র না পাঁষ অথচ বাতাস লাগে এমন স্থলে গাযল। কাখিতে 
হইবে । ৪1৫ দিন পবে বীজ অক্ক,রিত হঈচে, অধিক রৌদ্র বা 
ছায়া না পায় এপ ক্থলে গামল! রাখ! আবশ্যক । বৃহ্টি পাত 
হুইতেন্ক্র পূর্বক চাবার গামলা রক্ষ। কবিতে হইবে। গামলার 
অভাব হইলে, পুর্ব কথিত নিষমে ম।ট প্রস্তত করিয়া, পাশ্ববর্তী 
ত্বমি হতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে চৌকা' প্রস্তত"করিয়া, 
তাহানে বীজ বপন দ্বার! চারা জন্ম(ন যাঁয়। চারা শিশু অবস্তা 
কোৌন্র ও বৃদ্টিপাত হইতে রক্ষাঁব জন্য আঁববণ চাই। বৃষ্টি ন/ 
হইলে রাত্রিভে আঁবরণ খুলিষ। দিবে। 

চার! গুলি প্রথম স্থানে সতেজ ও সবল হুইলে দ্বিতীয় স্থানে 
মাঁড়িয়া রোপণ কবিবার সময় উপস্থিত হয়। দ্বিতীষ বার 
নাড়িয়া। রোপণ জন্য পার্খের জমী হইতে ৩৪ অঙ্গুলি উচ্চ 
ঝিম! চেটকা প্রত্তত করিতে হইবে। সমুদ্বায় চার! ৭৮ অঙ্গুলি 


৪৩ সবজীবাঁগাঁন | 


ব্যবধান ভাবে বমিতে পারে চৌকার আকার এত বড় হওয়। 
চাই। এবং চৌকাঁর মাটী অদ্্ূ হন্ত গভীর করিয়া খনন ও 
হলার ন্যায চূর্ণ হওয়া! আবশ্ক | পুরাতন গোবর সার চুর 
করিয়া, চালুনি দ্বার! চালিয! ল্টষা, চৌকার মাটার সহিত 
মিশ্রিত করিবে। পরে শিকড়ন! ছিড়ে এরূপ নাবধানতার 
সহিত গাঁমলা হঈতে চার! তুলিষ! এ চৌকার রোপণ করৰে । 
প্রাতঃকালে চৌকাঁপ ব গামলার জল দিয়া রাখিযা,বিকাঁল বেল। 
চাব! তুলিলে শিকড় ছি*ডিবার সভ্ভাবন! থাকেনা | প্রয়োজন 
মতে জল মেচন করিতে এবং সক নিড়ান ছারা গোড়ার 
মাঁটী খুপিয়া দিতে হইবে| কিছু দিন পরে, চারা গুলি সবল 
হইলে, ক্ষেত্রে রোপণ করিবে । 


কপি ক্ষেত্র_-নাব মিশ্রিত দো-আাশলা জমী কপি ক্ষেত্রের 
পক্ষে প্রশভ্ত । আষাঢ় মাসে জমী চাষ কবিয়া, পুরাতন গোৰর- 
সার এবং প্রতি বিঘাধ ১৫১৬ মণ রেড়ির খৈলবা সরিষার 
খৈল ছড়াইবে । আশ্বিন মাসে পুনরাষ চাষ করিয়! ঘাস মৃথ। 
বাছিষা, উত্তম রূপে জমী পাইট কবিবে। পবে স্দুদায ক্ষেত্রে 
এক হাঁতের ও কিঞিৎ অধিক ব্যবধান রাখিয়া আ+ল বশাধিবে | 
আশ্বিন হইতে কাঁগ্ডিক মাসের মধ্যে, ছুই আ”লের মধ্যস্থিতভ নাল! 
ৰ1 স্কুণিতে এক হত্ত ব্যবধান রাখিখা চারা রোপণ করিৰে। যত 
দ্দিন চার! লাগিয়া! ন। যায় তত দিন প্রত্যহ অল্প পরিমণে ছল 
মেচন করিবে এবং বাশব। কলার খোল! দ্বার! দিনের বেলার 
স্বৌদ্রের সময় চার! ঢাকিয়া রাখিতে হইচব । চার লা্বিয়? 


লবজী-বাগগান | ১১ 


১১২টি পান্1! ধবিলে, আল ভাঙিয়! জমী সমান করিয়। 
দিবে । এই সময়ে প্রত্যেক চারার গোড়ায়, প্রতি বিঘায়, ৫।৬ 
মণ লরিষার খ্নৈল ছভাইয়! দেওয়া আবশ্টাক। চারার গোড়ার 
মাটীতে, এরূপ সাবধানে ইখল দিতে হইবে, যেন খৈল চারার 
গাষে ন1 লাগে! লাঁগিলে চার! মবিয়। যাইবে | ন্ানাধিক 
দেড় মামেব মধ্যে বাধা কপি খাইবার উপযুক্ত হয) তাঁহ 
না হওয়। পর্যযস্ত প্রধোজন মতে জল সেচন, মাটী খুসন, বন" 
জঙ্গল পরিষ্কার করা এই সকল কাঁর্ধা অতি সাবধানে, নিয়মিত 
রূপে করিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস বাধ! কপির পাঁত। 
বাধিয়। দিতে হয়) তাহ1 নিতাভ্ত ভ্রম । উহ! আপনিই 
বাাধিয়া উঠে । 


042910018. 


8০970884048 


লঙ্কা । 


এদেশের সর্বত্র ্বভবিক জন্মে। এক প্রকার ল্ক। ভিন্ন 
আর সমস্তই বার মাস হয়। চারা বারমাঁসই জম্মান যায়। 
রোপণের সাধারণ নিয়ম এইঃ-_বর্ধাকালে পুরাতন গোবর-সার 
মিশ্রিত-মাটী দ্বার] গীমলা পূর্ণ করির়।, কিশ্বা, কোন উচ্চ 
ভূমিতে সারপূর্ণ চৌক। (চশরার তলাও বলে) গ্রস্তত করিয়া বীজ 
বপন করিবে । চারা গুলি ৪1 অঙ্গ,লি আন্দাজ বড় হইলে, 
নাড়ি়া, ৮৯০ অঙ্গ,লি ব্যবধান করিয়া, অন্য সার পুর্ণ চৌকাক্ধ 


১২ জবজীচবার্থনি 1 


রোপণ করিবে। কার্তিক মানে রীতিম্ত ক্ষেত্র প্রান্ত হইলে 
সেই স্থান তইতে তুলিরা দেড হাত ব্যবধান সা'র ৰাহিয়। 
রোপণ করিবে । অথবা ক্ষেত্রে আ'ল ৰাধিন্। তর্বহার মধ্যন্থিত 
মালায় রোপণ করিবে । চার! বলবান ছলে আ'ল ভাঙ্গিয়া 
জমী সমান করিয়া দিবে । লল্তা উত্তেজক গুণ বিশিষ্ট । 


০ 


9১8000ন, 


(08108200000 105, 


কাবডুন। 
ইহার চ।ষয-আঁবাঁদ অবিকল হাত্তী চোঁকের ন্যায় । বোঁপণ 
সময় আশ্বিন কার্তিক মাস। যখন ইহাঁব1 সেলেরির ন্যায় 
১২1১৩ অঙ্গ,লি আন্দাজ বড় হয় তখনই আহারের উপযুক্ত হষ। 


0473801 


7090৫09 08:06. 


শাজর। 


লারধুক বালি-আশ মাটীতে ভাল জন্মে । ভাদ্র ষাসে 
প্রতি বিঘায়।খ সণ হিসাবে রেড়ী বা সরিষার খৈল দিয়] জমী 
্র্ুত করিবে ॥ আশ্বিন মাদে সার শুক্ত হালক1 মাটীর 
চৌকাক়্ ব1! গামলায় চাঁরা প্স্বত্ঠ করিষে। এবং পুনরায় জমী 
চাব করিকা ভাল রূপ পাই করিয়!, আ'ল ব1ধিয়! ভাহার 


সবজী-বাগান | ১৩ 


মধ্যন্থিত নালা ১০১২ অঙগ,লি ব্যবধান করিষা সেই চার! 

বোপণ করবে । মধ্যে মধ্যে প্রযোজন হতে জল সেচন, 

মাটটী খুসন, ঘাস মৃথা পরিক্ষাব কবা প্রয়োজন | পৌধ-মাঘ 

মাসে গাজর খাইবার উপযুক্ত হয । ইহাব মূল, তরক!বা। 
০৬াণা,0ডা হম. 


7014039102, 0107 8002, 1১০৮ 005ৎ 
ফুলকপি | 


ইহার চাষ-আঁবাদ ও চাঁবা প্রস্তত সংক্রান্ত সমজ্ত কার্য 
অবিকল বাধ! কপির ন্যায় । কেবল জনী প্রস্ততের নময় প্রতি 
বিঘায ১৫1১৬ মণ খৈল, পবে চাঁবাৰ গোডাঙ্গ ৫৬ মণ খৈল 
দিতে হয় | বোপণ সময আশ্বিন__কার্তিক মাস। ইহাব ফুল 
উৎকৃষ্ট ভবানী ॥ 
তাহা ারগ, 


£১1)1000 975901004, 


সেলেরি। 


ইহ এক প্রকাব সুগন্ধি সবজী বিশেষ | ইংলগ প্রদেশে 

ত্বতাবতঃ জন্মে । ভাদ্র মান হইতে কার্ভক পর্য্স্ত বীদ বপন 

লময়। সারযুক্ত হাল্কা মাঁীব চৌকাঁষ বীজ বপন করিবে! 

চার গুলি ২৩ অঙ্গুলি উচ্চ ছইলে, নাভিয়া দ্বিতীষ সার পূর্ণ 

চৌকায় ৫1৬ অঙ্গ,লি অন্তর করিয়! রোপণ করিবে | সেই স্থলে 
হ 


১৪ লবজী-বাগান। 


চারা গুলি সতেজ ও সবল হইলে, সাবধানে, শিকড় সহিত 
তুলিয়া, ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে । 

রোপণ প্রণাঁলীঃ-_ভাদ্র মাসে, প্রতি বিঘাঁয় ১১1১২ মণ 
সনগিষার খৈণ দিয়া জমী প্রস্তত কর। সেই ক্ষেত্রে, দুই হাত 
ব্যবধানে, অর্ধ হস্ত চণুড়া, দশ অঙ্গলি গভীর করিয়! নালা 
প্রস্তুত কব। জুলিব ছু পার্খে আল বাঁধিয়! দাও । তৎপরে 
চাবা, পুর্র্ব কথিত দ্বিতীঘ চৌকা হইতে তুণিযা, নালীব মধ্যে 
৫1৬ অঙ্গ,লি বাবধানে রোপণ কব। চারা গুলি ১২১৪ অঙ্গবলি 
উচ্চ হইলে, ছুই পাশের আ'লের মাঁটী খুড়িষা, চারার গ্রোভা় 
দাঁও। যত্তদ্রিন মেলেবি ব্যবহার যোগ্য না ভয়, তত দিন 
নপ্তাহে একবার করিখ, এই নিষমে গোডাঁয় মাটী দিতে ভইবে। 
এবং এই জময়ে মাটীব মহিত প্রতি বিঘায় ৩।৪ মণ তৈল মিশা- 
ইয়া! দিতে হইবে। প্রয়োজন মতে মধ্যে মধ্যে জল দ্রিবে। 
শুদ্ধ সেলেরি মসলায ব্যবহৃত হয, কাচাও খাওয় যায়। 


চাঁপা নটে শাক। 
(৬ ঠা 05 স1017015) 


প্রতি বিঘাঁয় আন্দাজ ২০ কুড়ি মণ পুরাতন গোবর-নাব 
দেয়া, ভাদ্র মাসে জমী চাষ করিবে । কার্তিক মানে পুনরায় 
সেই জমী কোদলাইয়1) মাটী পাট কবিবে। কার্তিক হইতে 
মাঘ মাসের মধ্যে যে কোন পমষে বীজ বপন কর! যাইতে পাবে । 
চার| স্ালি সবল ন। হওষ| পর্য্যন্ত প্রতি দিন জল সেচন করিতে 


অবজী-বাগান ! ১৫ 


হইবে । সবল হইলে একদিন অভ্তব জল দিলেই চলিবে। 
চারা বড ও বলবান হইলেই আহাবেব জন্য ডগা কাটিযা 
লইবে। যত কাটিবেঃ ততই অসংখ্য ফেঁকডী খ্রিযা গাছ 
বাড়িযষ। উঠিবে। বীজ রাখিতে হইলে ৪1৫ বারের পরই 
কাট? ক্ষান্ত করা আবশ্যক। বীজ পবিপন্ক হইলে আঁব জল 
দেওষাব প্রযোজন নাই। শাকের মধ্যে টাঁপা নে অতি 
উপাদেন | উহা বাব মাঁদই জন্মে। শীতকালে শাক ভাল 
জন্ম। মাঘ মাসে বপন কবিলে উত্কষ্ট বীজ পাওয়] যায়। 
ইহ! ভিন্ন, পদ্মনটে, গষল। নে প্রভৃতি আবও এই জাতীয় শাক 
আছে | সেই নকলরেই চাষ--আবাদ প্রণালী ইহাব নগায। 
নিষমিত বপে জল নেচন, ম।টী খুসন, এবং নিডাইয়া দেওয়া 
ভিন্ন ইহার আর কোন পাইট নাই। 


00০01173127. 


080৮.1013 94/৬0৪ 


সশা। 


পালা-নশা-পুবাতন গোবব-সাবযুক্ত বালি--আশাশ মাটীতে 
সশ! ভাল জন্মে। প্রন্মপ মুর্ভিকায় মাদ[ প্রস্তুত করিয়া, 
বৈশ।খ--ক্যৈষ্ঠ মীমের মধ্যে পাল্ছু-সশাঁব বীজ বোৌপণ করিবে । 
এক মাঁদাষ ৪। ৫টীর অধিক বীজ রোঁপণ করা উচিত নহে । 
মাদার মধো যে চাক্াটী রুগ্ন_ছূর্বল,. তাহ! তুলিষা ফেলা! 
কর্তব্য। চারা জন্িয়া, চারিটী পাতা ধরিলে; গাছের প্রধান 


5৬ সবজী-বাগান | 


ভগাটা মুচডাইয়! দাও) কিছু দিন পবে, তাহার ছুই পাঁশ 
দিয়া ছুটী ফে*কডী বাঞির হঈলে, তাঁহাঁদেরও ডগা ধ্রৰপ কর; 
এই মুচড়ান ফেকৃডী ছুটি হইতে নূতন নূতন ফেকভী বাচ্িব 
হইলে, তাঁহাদের ডগাঁও এরূপ কবিতে হইবে । গাছ, ফল 
ধরিবাব উপযুক্ত হঈলে, ফলোনুণী শাখার দ্বিতীয় গণাইট 
পর্যন্ত এর ভাবে ঘুচড়াইয়া দিবে। গ্রাছেব গোভায় উত্তাপ 
লাগ! নিবারণ জন্য, গ্রোভায় পাতা চাপা দিবে । এবং ফলে 
দাগী ধরা নিবারণ জন্য, খড জডাঁইয়া দিবে। কথিতবপ 
প্রন্রিয়! দ্বারা ফল বিশেষ উতৎ্কর্ষত! লাঁভ কবিবে। (১) ঘর ও 
উঠান ঝাটান জপ্জাণ সশা গাঁছের গোডায় দিশে, গাছ বল- 
বান হয। পালা-সশাব গাছ লতাইবাব জন্য মাচা করিয়! 
দিতে হয। 


ভু য়েনশা। 


ভূবে-সশ]-রোপণ সময় পৌষ ্লঘ মাস; ইহার পক্ষেও 
বাপি-আঅশ মাটী প্রশস্ত। কার্তিক অগ্রহায়ণ মানে উত্তম 
রূপেজমী চষিয়া পাইট কবিবে, সমুদাঁষ ক্ষেত্রে, সার দিয়া 


জা শশী 





€৯) কথিতন্বপ প্রক্রির। আমাদেব পরীক্ষিত নহে । ভারত- 
বর্ধীষ কৃষি-বিষয়ক সংগ্রহ হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত কর। 
গেল । পাঠক মহাশয়গণ পরীক্ষ। ক্রিয। দেখেন ইহ! প্রার্থশীয়। 


সবজী-বাগান 1 হু 


তিন হাত অন্তর ভাবে গর্ত খনন করিবে, (২) এবং সেই সকল 
গর্ত পুবাতন গোবর-নাব দিয়] পুর্ণ করিবে। যথামমযে প্রতি 
গর্ভে ৪।৫টী করিম! বীজ রোঁপণ কবিন্বে। বীজ রোপণের 
পরদিন অল্প পরিমাণে জল সেচন ক্ববে। গাচ্ঠগুলি লতাই- 
লাঁর উপযুক্ত হইলে, জল সেচিয়া সমুদায ক্েত্রের মাটা উত্তম 
বপে ভিজাইন! দিবে। গাছ মাটীতে লতাইযা ঘাঁষ বশিয় 
ইহার নাম ভূয়ে-মশা। ইহা! প্রচুব পৰিমাণে ফলিয। থাকে । 


আমেরিকান-নশ।। 


আমেবিকান সশা-ভু যে নশার নিরণে জশী প্রস্তুত করিয!| 

পৌষেব শেষে কিন্বা মাঘ মাদেব প্রথম ভাগে বীঞ্জ রোপণ 
করিতে হয়। পাতা-সা৭ ইহার পক্ষে উপকাঁখী। তদভাবে 
পুবাতন গোবর-সাব দেওযা বাইঠে পারে। গামলায় চাব[ 
প্রস্তুত হইলে, সাবধানে তুলিযা ক্ষেত্রে বোপণ করিবে। 
অধিক পুরাতন বীঞ্জেই এই অশাব গাহ সবল হয। গাছ 
পোকায় নষ্ট করিতে উন্যত হইলে ছাই দিবে । এক রকম 
লাল পোকায সশব গাছ নষ্ট করি] কেলে। তাঁহা- 
দিগতকে তাঁড়াইবাব বা নষ্ট কবিবাব জন্ত গ|ছের কাছে খুন 
ধে1য। দেওয়া! আবশ্যক। ইহার চ।ষ-আধাদ সংক্রাক্ত সমুদায়$ 
কাধ্য ভূষে-নশার ভ্তাঁর) 


(২) এরূপ গর্ত খনন করাকে খুবি কাটা বলে। 





১৮ সবজী-বাঁগান। 


00008577508 


10700 0108,01507018618, 01062, 


করলা । 


বৈশাখ--মস্ষটি মাঘের মধ্যে, যে কোন সমযে, পুরাতন 
গোব্র-দাব পূর্ণ মী'দ[য বীজ রোপণ কৰা যাঁয়। গাছ লতাই- 
বার জন্য মাঁচা আবশ্টাক। গোঁডার বন-জঙ্গল পরিক্ষ ব ভিন্ন 
আব পাইট নাই উচ্ছে-বার মাস জন্মে। সাধারণতঃ 
কার্ভিক_-মাঘ মানব মপো, ক্ষেতে খুবি কাটিযাঃ বাজ বে'পণ 
কবধিবে। ইগাঁব জন্য মাচ! আবশ্যক । 


001,004914 £ ০0080, 


কচু। 


মাঁনকটু--ছ।ই-সাবহুক্ত দো-আশলা জমীতে ভাল জন্মে। 
মাঁঘ__ফাল্তন মাসে জশী চাঁষ কবিয়া, সার দিম রাখিতে । 
বৈশাখ মাঁদে চোক সহিত কঢুব মাথা কাটিয়া, সেই গ্রস্তত 
ক্ষেত্রে রোপণ ববিনে। স্কান বিশেষে পূর্ব রোপিত কচু 
তুলিয!, পুনরাষ রোপণ করিমা থাঁকে। মানক্টুর গেভায় 
যত ছাই দেওষা যাষ) ততই ইহা বাডিবা উঠে। 

ওলকটু-_ইহাও দৌ-অঁ।শল। জমীতে ভাল জন্মে। বৈশাখ 
ইনগাষ্ঠ মাদে চোক বা গেড় রোপণ কুরিতে হয়। কার্তিক 
মানে তো!ল। বায় । গড়ি কটু--দে'-আশলা জমীতে, বৈশাখ 


লবজী-বাগান 1 ১৪ 


-্জোষ মাসে গেড় রোপণ করিতে হয়। কার্তিক মানে 
তোলা যায়। 


চৈ। 


এই লন্তা গাছ, পান-লতার প্রকৃতি বিশিষ্ট । গাতা গুল 
দেখিতে ঠিক পানের মত। পিপুলের ম্যায় কটু-স্বাদ বিশিষ্ট 
ই বৃহদাকাব মুশ উৎকৃষ্ট তরকাবী মধ্যে গণনীষ | ছাষ! 
বিশিষ্ট স্বানে মুল না| গণাইট সহিত লতাব কেখডী রোপণ 
কবিলে চাব। জন্মে । এই লন্চা কোন বড গাছে তুপিয় দ্রিতে 
ভয। এবং মুল বড় হইঈৰার জন্ত গাছের গোভাষ ছাই সার 
দেওসা আবশ্তাক। 


77090070772, 
০103, 


ইয়াম | 


এ্ট জাতি, চুপী আনু-010১০০, গরানিষা আলু 
--[300০119) লাল গ্রানিয়! আলু-_ 79979; খাম আলু 
410৮ মাঁলাকা ই*ম--4৮০ট৪7০0৪:৪৪) শুষনী আলু-- 
793০1০8180১ প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের 
মব্যে ঢুপভী আলুই র্ষোৎকৃষ্ট । এই সকলেরই রোপণ--_ 
উৎপাদন প্রণালী এক'রকম। বৈশাখ-ক্যোষ্টঃমাসে পুরাতন 
গোবর ও ছাই সার দিয়! মদ) প্রস্তত করিবে। এরং গ্রত্যেক 


হট জবজী-বাগান | 


যাদায় ৩৪টী করিয়া গেড় রোপণ করিবে। ইহাদের লত। 
জাতীয় গাছ কোন'বড় গাছে কিন্বা। বাগ্বানের বেড়ায় তুলিয়া 
দেওয়া! আবশ্তক। অগ্রহায়ণ--পৌষ মাবে এই নকল আলু 
মাটী হতে তোলা যায়। ট১ত্র-_জ্যেষ্ঠ মাঁদ বীজ বপন 
সময়। পুবাতন গোবর-খাব যুক্ত দো-আঅঁ[শল] মাঁটীতে ভাল 
জন্মে। চাবা ঘন হইশে ছুর্বলগুলি তুলিয়া ফেলা উচিত 
এবং প্রয়োজন মতে জল সেচন কবিতে ও মাটা খুমিয। 
দিনে হইবে। 


70151, 


07010020010 101301%10, 
এগ্ডিভ | 


ইহ। এক প্রকার ছালাদ বিশেষ। চাষ আবাদ অবিকল 
ছালাদেবই মত। বীজ বপন সুমষ আশ্বিন কার্তিক মাস। 


1:3:১1১)৭ 


-8156ঠ118100 10802700]029৯ 
ফেনেল। 


ফেনেল এক প্রকাব মসলা বিশেষ । ইংলতে দ্বাভাবিক 
জন্মে! উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভাল জন্মে। বীজ বপন 
ঘময় কার্তিক মাস। 


সখজী-বাগান। চন 


ছ07:5-8 075 লু 1805. 
130619050588 01 020089 


জসজিন1। 


বী্ধ বপনে কিন্ব। ডাল কাটিয়! রোপর্ণ করিলে চাব। 

জন্মে। বীজ বপন সময় বর্ষাকাল; ভাল রোপণ ম্মময় চৈত্র 

বৈশাখ । এই গাঁছের মুল ও ড'1ট। (সজিন। খাড়া ব। ডাটা) 
তরকারীতে ব্যবহার হয়। কচি ডট? সৃখাদ্য। 
ছ0া, ৪৪] 08 ুব0.-ঘ01, 


18228310909, 010-28109, 


ওল  কপি। 


ইহার চাষআবাঁদ অবিকল ফুল ও বীর্দা কপির মত) 
প্রত্তি বিঘায় ১৭১২ মণ খেৈল-সাব দিষা, পরস্পর এক হাত 
ব্যবধান করিষ| চাব। রোপণ করিবে । রোপণ সময় কার্তিক 
মান। 
বিজ্গ। বা তরৈ। 
৪0 007:418001.4, 
চৈত্র--জোন্ট মাসের মধ্যে একবার, কার্ভিক-_-পৌষ মাসের 
মধ্যে বি ভীষ বার, পুরাতক্জর গোবর-লার পুর্ণ মদায় বীজ রোপণ 
ক্করাযায়। গছ লভ3ইবার জন্য মাচা করিধা দিতে হয়। 
সময়ে সময়ে গোড়া খুসিয়া--নিড়াইয়া দেওয়া আবস্তক। 


হ্হ সবজী-বাগান। 


কাকরল। 
(০0005 ঢগ].199409) 


পুর্ব বাঙ্গালায় স্বাভাবিক জন্মে। সারযুক্ত নো-অ'শলা 
মাটীতে ভাল হয়। পটলের মত ইহার গেশ্ড পুতিলে চার! 
জন্মে। এবং মূল পচিক্ষা যাইবার অন্ভাবনা না থাকিলে, 
গাছ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয কিন্তু ভাল ফসল এন্মাইবার জন্য 
প্রতি বর্ষে বর্ষার প্রারস্তে মূল তুপিষা নৃতন স্থানে রোঁপণ কর! 
আবন্তাক | 


খেড়। 


(00001475 58155) 


বালি-অঁ1শ বা পলি মাটীতে ভাল জন্মে। বীজ রোপণ 
সময পৌষ মাঁঘ মাস। বীজগুণি একদিন এক রাত্রি জলে 
ভিজাইয়! বাথিবে । পরে তাঁহ। থ্ডর নুটী বা নেকড়ায় 
বাধিযা ছাই-রাশের মধ্যে পুতিয়! রাখিবে। এই ভাবে এক 
দিন রাখিলে অঙ্কুর বাহির হইবে, তখন ক্ষেত্রের মধ্যে ছুই 
হাত অন্তর ভাবে মদ! কাটিয়।, তাহার অর্ধ বালি ও অর্ধ 
সারমাটা দিয়া পূর্ণ করিবে। তৎ্পরে সেই প্রত্যেক মাদায় 
৪1৫টী করিয়া বীঞ্জ রোপণ করিবে। 'বীজেক্ধ অঙ্কুর মাটা চাঁপা 
মা পড়ে ব| ভাঙিয়! না যায়, তৎ্পক্ষে বধানগহইবে। প্রয়ো- 
জন মতে গেড়া খুবিয1-অল্প অল্প জল সেছিয়্। দিক্ষে হইবে | 


অবজী-বাঁগান। ২৩ 
কণকা। 


কণক1-_-178757061008 08096089.--লাল বর্ণ শাক 
বিশেষ । স্থান বিশেষে ইহাকে ঢুলা বা লাল-শাক বলিয়া 
থাকে! রোপণ সময় কার্তিক মাস। ঠগোবর-নার যুক্ত দৌঁ- 
আঁশল| জমীতে ভাল জন্মে। 
[.াঘাব্‌, 


4811] 100001ণ0100, 


লিক। 


লিক্‌, গেঁধাজ জাতীয় মূল বিশেষ । সুইটজরলও দেশে 
স্বভাবস্তঃ জন্দে। আশ্বিন-_কার্তিক মাসে, স্বতন্ত্র চৌকাঁষ চার। 
প্রস্বত করিযা, পবে, ক্ষেত্রে, ৮।১০ অন্কুলি ব্যবধানভাবে, নালার 
মধ্যে নাডিয়৷ রোপণ করিতে হয়। প্রতি খিঘায় ১৫1১৬ মণ 
গোবর-সার অথবা ১০1১২ মণ ভেডার নার দেওয়! আবশ্ঠক,। 
গাঁছ বড় হইলে, লিক পাদ! করিবার জন্য গোড়ায় মাটী চাপা 
দিবে। চাষ মাবাদ পেঁয়াজের মত। 

মূ ঘশ্শ্য0ঘ, 


120609582৮1, 


ছালাদ। 


ছখলাদ শাক শে ইহা ছুই প্রকার, ভাদ্র মাঙ্গে 
গতি বিঘাঙ্স ১০।১২ মণ রেড়ি বা সরিষার খৈল দিয়া 


২৪ সবজী-বাগান। 


জমী চাষ কবিবে। কার্তিক মানে পুনরায় চাষ 
কবিযা_মাটী উত্তমবপে পাইট করিয়া। শমুদায ক্ষেত্রে 
এক হাতবাবধানে আনল বাধিব! আশ্বিন কার্তিক মাসে, 
পুরাতন গোবর-সার মিশান হাস্ক। মাটী পুর্ণ চৌক্ণায়, বীজ 
বপন দ্বারা চাবা জল্ম/ইবে , চাবাঁয় চাবিটী পাতা ধবিলে, 
নাঁভিয়। ক্ষেত্রেব আ”লের নধ্স্ছিত নালাঁষ অদ্ধ হস্তেব (কিঞ্চিৎ, 
অধিক বাবপান ন্বাখিসা বোপণ কবিবে। মধ্যে মধ্যে 
লল দেচন এবং নিডান দেওযা আবশ্যক। এক মাসের 
মধোই প্রায় পি জাতাব ছাঁশাদ আহাবেব উপবুভ্ত" গয়। 

কস ছালাঁদের চাষ_-মাবাদ অবিকল উহ্বাথই মত। তবে 
ইহার চারাগুলি বড হইলে সাদ] কবিবাব জন্য উহাতে থড 
জড়াইয়। দিতে হয। শনুদায় গাছেব পাত। সাদ! হইলেই উহা 
খ।/ইবাব উপধুক্ত হুয়। 

[া,0ঘ, 


€000000075 01010, 
কাকু বা ফুি। 


ইছা ছুই প্রকার। এক গ্রকাব বালি-আঅগাশ যুক্ত উচ্চ 
ভূমিতে, অন্ত প্রকাব নদীর পণী পড়! চ্া-হুমিতে ভাল জন্মে । 
প্রথম প্রকাবের বীজ বৈশাখ এবং দ্বিতীয় গ্রকারেব বাঁজ 
কার্তিক--ম!ঘ মাসেন্ন মধ্যে রোপণ করিতে হয়। উত্তমরূপে 
পাইট কর! ক্ষেত্রে, ২/৩ হাত অভ্র ভাবে খুবি কাটিয়া? 


সবন্ী-বাগান $ হু 


ভাহাতে পুরাতন গোবর-সাঁর দিক । এবং প্রত্যেক খুবিতে 
৪1৫টী করিয়া বীজ রোপণ করিবে। ইহার ক্ষেত্র সর্ধদ1 শুক্ষ 
রাখা আবশ্ক। নচেৎ ফল পচিয়। ধাইবে। প্রথম প্রকারের 
ফল বর্ষাকালে এবং দ্বিতীষ প্রকারের ফল চৈত্র--'জ্যেষ্ঠের মধ্যে 
পরিপক্ক ও থাইবার উপযুক্ত হয়। 


11097-]1000 8, 
খরমুজ ! 


এই ফল অতি সুমিষ্ট ও সতগন্ধ যুক্ত | ভারতবর্ষের উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্থান, পারস্ত প্রভৃতি দেশ শ্বাঁভাবিক 
জন্মস্থান। আঁফগানিস্থানের অন্তর্গত বুথারার খরমুজই সর্ব্বা- 
পেক্ষ। প্রনিদ্ধ। রোপণ সময় ফাল্তন-চৈত্র মাপ। নদীর 
চড়ার পলী মার্টীতে ভাল জন্মে। ইহার চাষ-আঁবাদ ফুটার 
স্তায় ! ভাঙ-আশিন মাসে খরমুজ পরিপক্ক হয়। 
1&1]ঘ 0০0৪, 


09110080109 98001970603, 
ঢেড়স। 
বৈশাখ-শ্রাৰণ মীসের মধ্যে পৃথক হ্থানে চারা জন্মাইয়। 
গোবয-সারযুক্ত পাঁইট কর! ক্ষেত্রে, ছই হাত ব্যবধান ভাবে, 


সেই চারা নাড়িয়া, রোপণ করিবে ॥ সমুদায় বর্ষাকাল ইছার 
সমল পাওয়৷ ঘায়। 


শি স্বজীশবাগণন। 
আয়গম00, 


4১88 00085 
ভূঁই কৌড় বা কৌনুক | 


বর্ম দেশেব প্রার সর্বস্থানে স্বাভাবিক জন্মে । ইহা ছুই 
প্রকার; এক প্রকার তবকারী রূপেব্যগ্ঁনে ব্যবহৃত হুষ, অন্য 
প্রকাব বিষক্তঃ, খাইলে স্ৃত্যু ঘটিতে পারে । শিষাক্ত 
জাতিকে *বেঙের ছাতা” বলে। এই উতভ্তম্ব প্রকারের মধ্যে 
আক্কার গত যে সামান্য বৈষম্য আছে, তদ্বাব! পরম্পরকে 
চিনিয়! লওয়া বড় কঠিন, সুতবাঁং ভাল বলিয়। বিষাক্ত “ভূঁই 
ক্লঁড়” ভক্ষণে বিপদ ঘটিতে পাঁবে। 
যে গুলি প্রথমে ফুলের কুড়ি ব| বোতামের মত জন্ব্িয়া,পরে 
ছত্রীকারে প্রস্ক ,টিত হয ;--ছত্রের উপরিভাগ সাদ। এবং নিম্ন 
দ্রিক প্রথম পাটকিলেঃ তত্পব ছুই চাঁরি দ্দিন পরে কিঞ্চিৎ 
লালাভ পাটকিলে, অবশেষে শুক্ষ হইবাব সময কাল বর্ণ 
হয ;_-এক প্রকার সদ্গন্ধ যুক্ত হয) তাহাই ব্যঞ্জনে খাওয়! 
ষায়। বিষাক্ত জাতির উট! সরু, মাথার ছত্র পতল! এবং 
রন্ধন করিলে উজ্জ্বল হরিদ্র। বর্ণ হয । এই উভয় বিধপার্থক্যের 
গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ত,ই কৌড় খাওয়! উচিত । 
উৎপাদন প্রণালী£--কোন ছায়া-বিশিষ্ট স্থানে, দশ ভাত 
লঙ্থ।, ছুই হাত চওড়া, এবং কিঞিদধিক অর্ধ-হস্ত পুরু করিস! 
ইট. পাট কেল--খোয়া ছড়াও , তাঁহার উপরে তিন ইঞ্চি পুরু 


সর্বজী-বালশ এগ 


করিষা,ঘোডায় আস্তাবল বা শোক্ষালের অল-যৃত্র মিশ্রিন্ত জঞ্জাল 
বিাইষ। দাও) তাহার উপরে তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া মাঁটী 
ছড়াঁও; এক্ট কপ পর-পর ভাবে "দুইবার উক্ত জঞ্জাল, দুইবার 
মাটা ছড়াইলেই শ্থান প্রস্তুত হইল। এবপ প্রস্তত স্থানে 
সময়ে__সষয়ে জল সেচন করিলেই ছুই ভিন মাসের মধ্যে 
তাহার উপর অমংখ্য ভূঁই কৌভ বা কৌড়ক”? উৎপন্ন হইবে। 
এক প্রকার গাদ! অনা প্রকারের কেবল মন্ভকের উপরিভাগ 
সাদা, এই ছুই প্রকাক্সই খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। 
1৪0৪, 


মারজারম। 
ইহ! সুগন্ধি মনল! বিশেষ । পটুগাল দেশে স্বভাবতঃ 
জন্মে। বীজ বপন ব! চারার খণ্ড রোপণ দার! চার! উৎপন্ন 
হল্ন। বীর্ঘ বপন মম্ষ কার্তিক মাস। ভাদ্র আশ্বিন মাঁসে 
প্রতি বিঘায় ২০২৫ ষ্ণ খৈল সর দিযা জমী প্রিস্তত করবে। 
স্বতন্ত্র হালক। মাঁটাব চৌকাঁয় চাব। প্রস্তুত করিয়া, পরে ক্ষেত্রে 
ভুলিব মধ্যে নাড়িয়। রোপণ করিতে হইবে। 


0ম0ম, 
11000 0908 


পেঁয়াজ। 


বর্ণ ভেদে ইহা অনেক প্রকার দেখা যাঁষ। এদেশে সাদ! 
ও লাল বর্ণের পেয়াজ পাওয়া যায়। সাদা বর্ণের পেয়ঠজফে 


ই লবজী-বাগান- 


রম্থন ঝলে। ডেনমার্ক দৈশে হরিদ্রা বর্ণের পেঁয়াজ পাওয়! 
যাপ়। পুরাতন বীজেও চার/ জন্মে। আশ্বিন-_কার্তিক 
মানে পুরাতন গোবর-সার পূর্ণ চৌরায় বীজ বপন করিঝ। 
চারা জন্মাইবে। ভাদ্র--আশ্বিন মাসে দে-আীশলা জমীতে 
প্রতি বিঘায় ২০ মণ আন্দাজ তেডার সার দিয় ক্ষেত্র গ্রস্ত 
করিতে হইবে। কার্তিক-_অগ্রহাযণ মাঁসে ক্ষেত্রে আ'ল 
কাধিযাঁঃ তাঁহার উপূব ৫1৬ অঙ্গুলি অন্তর ভাবে চৌকা ভষঈতে 
সেই চাঁরা তুলিয়া রোপণ করিবে । মধ্যে মধ্যে জল সেচন করা, 
মাঁটী খুমিয়। দেওয!, এবং জঙ্গল নিড়াইয়া দেএয়া আবশাক। 
ফাল্তন মাসের মধ্যে পেষাজ তোল যায । রস্থনের শ্বাভাবিক 
জন্মস্থান সিনিলি ্বীপ। পেধাজ ও রস্থনের চাঁষ এক রকম । 


80975, 


807010006699611100101, 
পারদিলি! 


ইহ! এক প্রকার শাক বিশেষ। টৈশাখ--জ্যষ্ঠ ও 
আঁখিন--কার্তিক এই দুই সময়ে বীজ বপন বর! যায়। পুরাতন 
গোবর-সারই ইহার পক্ষে প্রশস্ত ; প্রযোঞ্জন মতে খুসিরা 
নিড়াইয়! দেওয়। ভিন্্র বিশেষ পাইট নাই) পারদিলি নাভনিয়] 
দেশে স্বাভাবিক জন্মে 


সবজী-বাগান। ২৯ 
07410, 


9012010 07397050100, 


গোল আলু। 


দক্ষিণ আমেরিকার বনভূম ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। 
নুযুনাধিক ছুই শত বৎসর ষাঁবৎ ইছ। খাদ্য ব্যবহৃত হইতেছে । 
এদেশে ইহাকে “বিলাতি "মালু বা গোল আলু” বলিয়া থাঁকে। 
তরকারীর মধ্যে গোল আলু সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকব। গোল 
আঁলু কেবল তরকাবীতে ব্যবহৃত হয এমন সহ) দেশ বিশেষে 
অন্ন ও রটার কার্ধ্যও করিয়া] থাকে । আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ 
মাস পধ্যন্ত বীক্গ বপন সময। ইংলও, আমোরক1 প্রভৃন্তি 
গশ্চিম প্রদ্ধেশে বীজ বপন দ্বার! চাঁবা উৎপন্ন হয়। এদেশে গেঁড় 
(ছোট “ছাট আলু) বা আলুর চোঁক বোঁপণ দ্বার] চাবা! উৎপন্ন 
কর। যাঁয়। কিছু দিন হল আলুর বীজ এদেশে আসিয়াছে ; 
কিস্তু এপধ্যন্ত কেহ বীজ হইতে চাঁবা জন্মাইতে পারিযাছেন 
শুন। ফ় না। চোক ক টিয়া রোপ্ণ করিলেঃ তাহার অনেক 
পচিভে ব। কীটাদি ঘ্বাবা নষ্ট হইতে পারে। অতএব ছোট 
ছোট আলু রোপণ করাই নিরাপর্দশ। 

পলি মিশ্রিত বালি-অ+।শ *বারমেসে” জমী আলু রোগ্াণের 
উপযুক্ত । নীলের পাতা পচা এবং রেড়ীর খৈল ইহার পক্ষে 


৩১ সবজী-বাগান? 


উৎকৃষ্ট সার (১) প্রতি বিঘায় কম বেশ ২০ মপ সার দেওয়া! 
আবশ্যক । জল দ্িঞ্চনের এবং পলি মাটী তুলিক়! দিবার 
জুবিধাব জন) খাল বা নদীর তীরে অলুব ক্ষেত্র করাই সঙ্গত । 
ক্ষেত্রের মাটী খুব গভীর বে চাষ কর] ও ধৃলার ন্যায় চূর্ণ 
কবা প্রযোজন । পলি মাটী ও সাব মিশাইয়া, জমী বরম্থার 
চাষ কর্পয়া__মই দিয়! মাটী ধূলার মত হইলে খান মুখ। 
এবং কাকর বাছিয়া এক হাত অস্তর ভাবে সমুদার ক্ষেত্রে আল 
বাধিবে। পরে যথা নময়ে ছুই অ1লের মধ্যস্থিত নালার মধ্যে 
অর্থহস্ত ব্যবধান কবিয়া গেঁড় রোপণ করিবে । বীজ অন্করিত 
ন! হওয! পর্যান্ত প্রতি দিন সন্ধ্যাব সময় জল ছিটাইয়! দিতে 
হইবে। প্রত্যেক গেড হইতে অনেকগুলি কবিয়া চারা 
বাহির হইবে । তাঁহার মধ্যে সবল গুলি রাখিয়া, দুর্বল 
খুলি কাটিয়া ফেপিবে। চাঁর গুলি ৭৮ অঙ্গুলি বড় হইলে 
একবার ঘমুদাঁয় ক্ষেত্রে জল মেচিয। দিবে “যো” হইলে মাটা 
খুসিয়া,২-ছুই পাশের আল ভাছিয়! পুনরাঁধ চারার গোভায়্ 
আল কাধিবে। এখন হইতে সপ্তাহে একবার সমুদায় ক্ষেত্রে 
জল সেচিতে হইবে হ্থ্যনাধিক দেড মাসে মধ্যে আলু 
আছহাবেব উপযুস্ত হইবে | পৌষ মাসের প্রথম পক্ষে একবার 





(১) প্রচুর পলি মাটী ক্লাইলে, আলুর পক্ষে অন্য সার 
অনবশ্যক। এঁটেল মাটীতে আঁলু রোপণ করিতে হইলে 
খৈল দার দেওয়া প্রয়োন্ধন। 


সবজী-বাগান। শু 


আর ঘাঁঘ মাতসের শেষ পাক্ষের মধ্যে একবার এই হুই বার 
আলু তোলা যায়। (১) 

গাছের মৃপ শিকড় নষ্ট না হয় এরূপ লাবধানে গ্রাথমবারে 
বড় আলু গুলি তুলিষা, গাছ হেলাইয়া (২) মাটী চাপা দিবে । 
এবং ৩।৪ দিন অন্তর একবার জল সেচিবে। পরে পূর্ব কথিত 
নিবমে কাধ্য করিয়] মাঘ মাসের শেষে সমুদায আলু তুলিবে। 
প্রতি বিঘাঁয় বীজ আলু ছোট হইলে ছুই মণ এবং বড় হুইপে 
৫1৬ মণ রোপণ করিষা ৪০1৫০ মণ ফসল পাঁওষ] যায়। 


17/858112, 
7293617300 3৭৮1%০, 


পাঁরন্সিপ। 


ইংলও প্রদেশ স্বাভাবিক জন্মস্থান) একবার জন্মিলে 
ছুই বৎসর স্থাষী হইতে পাবে। কার্তিক মাসে, কিঞ্জদিধিক 
দেড হুল্ত গভীব নাল! কাটিয়া, (চাষ কর! ক্ষেত্রের মধ্যে) 
ভাহার মধ্যে অর্দ হন্ত অন্তর ভাবে বীজ রোপণ করিবে। 
চারা ঘন ভইলে ছুূর্বল চারা গুলি তুলিযা ফেলা আবশ্ঠক। 


(১) বীজ রোপণের অগ্র পশ্চাৎ "্মমুসারে তুলিবার সমযের 
ও ব্যতিক্রম ঘটিবে। 
(২) গাছ হেলাইষ। দিলে মাটী চাপ! পত্র-্রস্থি হইতে 
স্বশকড় বাহির হইযা, তাঁহাঁতে বহ--চোঁক বিশিষ্ট ছোট ছেটি 
স্নেক আলু জন্মে) এই আঁদুই বীজেব্ধ জন্য দা হচ্ধ) 


(শহ লবজী-বাগানএ 


ইহার চাঁষ-আবাদ গাজরের প্রণালী মত করিতে হয় । অদেশে 
ইহার চাঁষ অপ্রচলিত বলিয়া বাহুল্য বিবরণ লেখ। অনাবশ্যক । 


চাচার, 
00080169190, 


লাউ। 


সংস্কৃত নাম 'অলাবু ॥' হিন্দুশান্ত্র মতে নবমী ভিথিতে 
ভক্ষণ নিষিদ্ধ । শীত ও গ্রীষ্ম দুই খতুতেই জন্মে। বৈশাখ-_ 
আযাঁঢ় মাঁদ শীতেব লাউযের বীজ এবং কণর্ভিক-পৌষ মাস 
শ্রীষ্মকাঁলের লাউ বীদ্ত রোপণ মম । অবাধে রৌদ্র পাইতে 
পারে, এবপ স্থলে, পুরাতন গোবর-মাব পূর্ণ মদ প্রস্তত 
করিরা, প্রত্যেক আশাদায 81৫টী করিয়া বীজ রোপণ কবিবে 1 
গাছ বড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোড়াষ উঠান বা ঘর কাট?ন 
ধূল! “টিপির, মত কবিয়| দিবে। প্রয়োজন মতে জল মেচন 
করা ও গোডার মাটী খুসিষা দেওয়া আব্গ্তক। লতাইবার 
জন্য ষে মাচা কারয়। দিতে হয় বল! বাছুল্য। 

৮৪, 


জ১৩00০ 98৮৮ঘ চো, 


মুটির। 


কার্তিক হইতে পৌষ মাস বী্গ রোপণ মমষ। ভাজ 
মানে মী চাষ ককির1, ক্ষেত্র গ্রস্ত করিবে) এবং কার্িক-- 


অকজী-বাগান? ম০ 


পৌধ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে আ”ল বাধিত, ছই আ'লের মধাস্থিত 
নালার মধ্যে ১।। ২ হাত ব্যরধান-ভাবে খুবি কাটিয়া, প্রত্যেক 
থুবিতে ৪1৫চী করিয়! বী্ঘ রোপণ করিবে । গাছ উঠিবার জন্য 
কথ্য, পাকাটি ছ। ধঞ্চে পুতিয়া1! দিবে । দেশী মটরে উহ না 
দিলেও চলে। মধ্যে যধ্যে মাটী খুসিযা--ঘাঁস নিড়াইষা 
দেশয়! ভিন আল পাঁইট নাই। মটর-ক্ষেত্রে লার দেওয়া 
নিষিদ্ধ । 


পটল | 


বালি-আশ জমীতে ভাল জন্মে। রোপণ সময় আশ্বিন-_ 
কান্তিক মাপ। পুরাতন পটল গাছের মূল তুলিয।-_থণ্ড থণ্ড 
করিয়া গোবর মিশাঁন জলে ভিজাইষা ব্রাথ। যখন সেই 
জলের মধ্যে মূল হঈতে অষ্ভুর বাহির হইবে তখন চাকর! 
ক্ষেত্রে, ২৩ হাত ব্যবধান ভাবে খুবি কাটিষা ভাহাতে তৈল 
শান পুরাতন গোবর-সার দিবে ৷ পরে প্রত্যেক খুবিতে-- 
৩৪ টা করিষ। মূলের খণ্ড রাখিয়া মাটা চাপা দিবে । এবং 
মাটার উপরে ঘাস, খড় প্রভৃতি কোন প্রকার জঞ্জাল চাপা 
দিবে। খুপিয়া, নিড়াইয়!, সর্বদ] ক্ষেত্রের মাটী আলগ! ও 
পরিষ্কার রাঁখ। আব্শ্যক। পটলের ক্ষেত্র এপ ভাবে প্রস্তত 
হওয়া আঞস্টক, যেন তাহাতে কোনও মতে জল না! দাড়ায়। 
জর দাড়াছিলে ফমল পচিয়) যাইবে । পটল ক্ষেত্রে জল দেওয়। 
নিষিদ্ধ। গলি ও বালি-াশ মাটীতে ভাল জন্মে। 


৬ লবজী-বাগান ) 


88788816755 75), 
পুইশাক | 


বৈশাখ জোষ্ঠ মাসে গোঁবর-সার মিশ্রিত মর্দায় ৪1৫টী 
বীজ রোপণ করিতে হক্স। গ্রাছের গোড়া খুসিয়া নিড়াইয়! 
দেওয়া! ভিন্ন অন্ত পাঁইট নাই। গাছ বড় হইলে ঘরের চালে 
কিম্বা মাচীয় তুজিযা দিবে। পুইযের ডগা যত কাটি! 
লওয়] যাঁষ, ততই ইহ] বাড়িয়] উঠে। 


পালৎশাক | 


বৎসরে একবার জন্মে। কার্তিক--অগ্রহায়ণ মাস বীজ 
বক হয উহ জুই, গুক্কধক, যতি “ইক ও সুক্কও খত + 
প্রথম প্রকার শাকে এবং দ্বিতীয় প্রকার অন্বলে ব্যবহৃত হয়। 
পুরাতন গোবর-সার মিশ্রিত দো-আাশল। মাটীভে ভাল জদ্মে 
এই শাঞ্ষের মাথা যত কাটিক্স! লওয়া ষাষ, ততই কাঁভিয় উদ্ঠে। 
জল সেচিয়া সর্বদ] ক্ষেত্র ভিক্তা রাখা, এবং নিড়াইঈযা--খুসিক! 
দেওযা আবশ্ট ক। ইহার মূল,পাতা, ফুল সকলই খাওয়া যায়।(১) 





(১) সাচি পালং শাকের বীজ ২৩ দিন জলে ভিজা ইয়া,পরে 
নেকড়ায় বাঁধিয়া! ছাই রাঁশে পুতিয়া রাখিবে | অস্ক,র বাহিক 
হইলে ক্ষেত্রে বুনিবে । ঢুকা পালং ভিজাইকী বুনিলেই চঞ্জে |! 


সবজী-রাঁগাশ,! ৮১ 
পানামা 81015. 


পুদিনা | 


উংলও প্রদেশে স্বাভাবিক জন্মে। শিকড় কাটিয়া রোপণ 
করিলে সকল সময়েই চার! জন্মিতে পারে । নীচে কীকর-. 
ইট ব1 ভাঙ্গা খোল দিয়া, তাহার উপরে বাপি-আাশ মাটীর 
টিপি করিয়! তাঁহার উপরে চার! বা শ্িকিডের খও রোপণ 
করিবে । পুদিনা দ্বারা উত্তম চাট্নী প্রস্তত হুয় ; ইহ! অতিশষ 
প্াচক বা! জীর্ণ কারক। 


ইহা ১৮7৮8] 8৭ 


পিপারমেন্ট | 
উহার চাষ আবাদ অবিকল পুদিনার মত। পেটের 
পীড়া পিপার মেন্টের পাত! বিশেষ উপকারী । 
পাঁন। 
চাপ, 


"বান অন জন্মে । গ্রন্থ সহিত চারুর, খণ্ড রেপণ করিচলে 
এবং গ্রাছের ফেঁকড়ী মাটী চাপ! দিয়! রাখিলে চার! উৎপন্ন 
হয়। ছার বিশিষ্ট দো-অ1শলা জঙীতে ভাল জন্মে । 


তক সবজ্জী-বাগনি |: 


৮50৮৮0০8ম৪ চার ৯০০স ০৪৩ 


0:0%-399-0706%802-05-07596-79210, 


চারি কোণ সীম । 


ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান ভাঁরতবর্ষ। এই দীম চতুর্পগ 
বিশিষ্ট, ১০1১২ অঙ্গুলি লঙ্কা, কম-বেশ এক বুকল চওড়া হয়; 
অতিশয় মাংমল, বেধমল ; একটা গাছে অপর্ধ্যাপ্ত জন্মে। গাছ 
লতভানিয়1; মাচ। করিয়! দিতে হয়। বীজ রোপণ-সময় বর্ষাকাল; 
€(আষাঢ--ভাঙ্র মীসের মধ্যে) শীতকালে ফদল পাওয়া মায়। 
ইহার নীল বর্ণ ফুল সকল দেখিতে বড় হন্দর। রোপণ 
প্রণালী অন্তান্ত সীমের মত। 


58453018.091071177.0805, 


90809৮ 78006, 
লাল সীম | 


ভারতবর্ষ স্বাভাবিক জন্মস্থান। বীজ রোপণ মময় কার্তিক 
মাস) ইচ্ছা গাছ. খুব বাঁচে; বীজন্তলি ঘড় এবং পরিপক 
অবস্থাক চিত্র বিচিত্র-বেগুগ্ে বর্ণ হয়। রোপণ ও গর, 
পাইট করিবার-*ম[]র দিরাদি নিয়ম অন্তত লী্মের ভাগ) 


সবর্জী-বাঁগান। ন্টশ 


উত£90170৩ 01,083 
10841065 13820, 


কিড্নীবীন (সীস্)'| 


ফবাঁসী দেশ শ্বাভাবিক জন্মস্থান (০৮০ ০৫ 26001) 
এই জাতীঘ শীন ঠিন প্রকাব ) এক গ্রকাবেৰ গুগ বা কভায়েরু 
স্ভায় গছ) (5: ইঠাব ত্বরণ স্ানান্তবে লেগ! হঈয়াছে। 
দ্বিতীয় লতা জাতীয় ; (18707) ইহ ভালা জন্মে না, বেদী 
ফলে না । তৃগীন ডচ্‌ ()এ/01) এইট জাতি খুব ফলে, বীর্ষ- 
গুপি হাঁলব ঈ তেব মক্ক, সাদা, গাছ বেশী বড হর না। ফল 
লম্বা, খাইতে সুস্বাছু' বীল বেঞপণু নমশ্ম কার্ভেক মাস; পুবা 
তন গোঁদ্বনাব মিশ্রিত পাঁচটি কৰা জঙ্গী, ৫৬ অঙ্গুলি 


ব্যবঘ।ন কবি, সাক রিম বীদ বে।পণ কধিবি। শীতকখজে 
ফনল পাওয়া যায়। 


67570120510 &গ্যও, 


71000, 13007), 


লাইমাবীন (সীম।) 


ভারতবর্ষে শ্বাভাবিক ভন্মে। ভাবতবর্ষ ত্বাভাবিক জন্ম” 

স্থান হইলেও এ শুদেশ অপেক্ষা আমেণ্বকাঁষ ইহাব বেশী 

দর এবং সেই স্থান হইচ্েই প্রতি বর্ষে ইহার বীর্ঘ আর্ষ- 

বানী হয়! এই সীম আঁকারে, ই খুব চওড়া ; উপরের ছা 
6 


৬ সবজী-বাগান | 


দেখিতে বিন; অন্যান্য সীমেব ম্যায় ইহার ছাল খার নাঃ 
লাউ, কুমড়া প্রস্থতির স্যি।য় ইহাব উপবের ছল ফেলিয়। দিয় 
বাঞ্জনে ব্যবহাব করে। অন্যান্ত নীমের ফনশ শেষ হইলে এই 
লীম ফপিতে আরম্ত কবে। বীজ বোপণ সময় কার্তিক মস | 
জপেক্গাকৃত ছধাবিশিষ্ট স্ানে অঁ।দ] ববিষা প্রতি মাদাক় 
&1৫টা করিয়। বীজ রোপণ বরিবে। 


/079য, 


18000070007 30৮15 088 


মুল। । 


চীন-দেশ শ্বাভাঁবিক জন্ম স্থান। তথায়, মৃশ| বাঁর মাসই 
বশ্মে। এদেশে বীভ বপন্ব সময, আশ্বিন-_কার্তিক মাস। 
বৈশাখ-দ্যষ্ঠট মাসেও জন্মান যায়? বিবস্ত সূল বড় হয়না। 
মুশাব ক্ষেত) ৩।৪ বাব, আন্তঃ অর্থ চস্ত গভীর কবিয়া চাষ কর! 
এবং মই দিয়! মাঁটী ধূশীব গ্াঁপ পাইট করা আবশ্যক। মুলা 
ক্ষেতে গ্রাতি বিঘায় ৪1৫ মণ খৈল-পাব দেওয়া বর্তব্য। লাময়ে 
শগয়ে, গোড়া খুনিবা, নিভাইয়( গোডার মাটী আপ্মা করিয় 
দিতে হয়; কিন্তুক্তাসেচন কব। শিষিদ্ধ। চারা ঘন হইলে 
খ৮ অগ্কুলি ব্যবধানে এক একটা রাখিয়া, অনশিষ্ট ছব্বল+চাঁর! 
খুলি তুলিয়া ফেল। উচিত । ধান বাদে মুলা ভব জদ্দে 


নবজী-বাগান | সত 


80০4 
রোজমেরি॥ 


ইহার পাত] অতি বতগন্ধ যুক্ত। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে 
স্বাভাবিক জন্মে ডাল হেল।ইর! সাঁটী চাঁপা দিলে চার] উৎপন্ন 
হয়। পুবাঁতন দাল'নের রাবিন মিশ্রিত দো্নাশলা ম[টীকে 
ভাল জন্মে। 
ম770-000 80. 


00001701৮0৭ 0032 
লাল ন! মিষ্ট কুমড়া । 


উহাকে হিন্বস্থানে “স্ুকরি কুমডা” বলে। বীভ রোপপ 
নয় বৈশাখ---গৈ)ঠ ও বার্তিক মান। মীদায় বীজ রোপণ 
করিতে হয়। এদেশে উচ্াব চাষ-আবাদ সকলেই জানেন; 
জুত্তরাং ইহার বিষধে অধিক লেখ? বাহুল্য । 


9৮1০ঘু, 


90100090 015790825 


শ্পিনাক। 


ইত] দুই জাতীয়; প্রথম গ্রকারের পাতা ত্রিকোন এবং 
বীঞ্ধের অবরণের উপবে বাটার মত হয়। দ্বিঠীয় প্রাকাপের 
শা গ্রোল হয়। বীজ বপন সময় কার্তিক মাপ। ছঙন 


84 দবজী-বাগাঁন 1 


স্থানে চারা শ্রস্ত্ঠ কিয়া, ক্ষেত্রে গ্রাফ এক হা অন্তর 
ভুলি বানালা করিয়া, তাহার মধ্যে ৮১০ অঙুলি ব্যবধানে, 
এ চাবা নাড়িযা রোপণ করিখে। ইহার জন্য ছ।য। বিশিষ্ট 
লাঁব-যুক্ত-দে| অাশলা জমী্ প্রণোজন। সমষে সমযে জল্‌ 
সেচন ও নিড়াঁন,_খুসন আবশ্যক । চাবা গুলি জাল দিয়া 
ঢাঁকর! না দিলে চভ,ই পাখীতে খাইয়া ফেলে। 


9 7৮৮০0 ১০, 
130৮8৮০9 6081]18, 


জকর-কন্দ-আলু | 


ক্বাভাবিক জন্মস্থান ভাঁবতবর্ষ। ইহা ছুই প্রকার, লাশ 
ও সাঁদ।) ল।ল জাঠিই উত্কষ্ট বনিষাগণ্য। সার যুক্ত-পাইট 
করা জদীতে নৈষ্ঠ মাসে এক হাঁত অস্থব ভাতে, সাঁ'ব কাধিয়!, 
ইহার গেঁচ (106:) রোপণ কবিলে চারা জন্মে! ক্ম্বি 
বীক্গত বপন করিলেও চাঁব1 উৎপন্ন হয়। ইহব গর্ভ জমীন্কে 
লতাইন। যাষ,_খুব বডে। শীত কালে ফনল পাওয়া ষান্ব। 


9074 01 [500চ289700 1, 
0027860-150৮9- 0019, 


বিলাতি-বেগুডগ। 


ইছ| বর্ণ ও আকৃতি ভেদে ছুই প্রকরি, এক প্রকার খড়, 
কগয প্রকার ছোট ছেটি জাতির বীদ্ঘ খপন লন 


সধজী-বার্গাম ঞঃ 


বৈশাখ-ৈঠ মাস; কার্তিক মাসে ইহার কমল পাওয়! বার 
ৰড় জাতির বীক্জ বপন সময কার্তিক মাস, ফান্তন মামে ইহা 
ফস্ল হয়। নার মিশ্রিত চষ! ক্ষেত্রে ছুই হাত অন্তর করির়। 
চারা রোপণ করিবে । এই বেগুণ দেখিতে হন্দর) কিন্ত 
বাঙ্গাপীর খাদ্যের উপযোগী বোধ॥হয়ন1। বাঙ্গ।লীর! কেবল 
অস্বলে এই বেগুণ ব্যবহার করেন। ইহা ইংরেজ জাতির বড় 
প্রিয় সামগ্রী। 


907,010 1151,010085, 


3328021-1093-01৭0৮, 


বেগুণ। 


সংস্কাত নান বার্তীকু। ত্রযোদণ্ী তিথিতে ভক্ষণ নিষিদ্ধ 
স্ভারতবচ্র্ষই নেগুণেব স্বাভাবিক জন্ম স্থান। আকৃতি ও বধ 
(ভেদে বেগুডণ অনেক গ্রাকার) তাহ দের মধ্যে এক গ্রকারের 
বদ্ধ বৈশীখ__জৈঠ মাসে, অনা প্রক!বের বীজ কার্তিক মার্ঠদ 
ক্লেপিণ কর। যায়| যাহার বীস কার্তিক মাসে বপন কর! খাসি, 
র্হাকে কুলি বেওণ বলে। গাথল। কিনব! “তলার” চীনা 
জাই, পরে ক্ষেতে, সা বাবিয়া, ১1১ হাত অস্ত্রে, 
এই চার নাড়ি! রোপণ করেতে হ। শুহার চাষ রে 


1 বরজী-রাগান | 


বিত্বান্ধ ১৪1১২ মণ দরভ়ীবা সরিষার খৈল দেওয়া জাবশ্বীক। 
ছো'শিল। জযীতে বেগুণ ভাল জন্মে। 


981771250চচা01041,19, 
909 


সেজ। 


ইহার পাহা হুগন্ধে মসলা বিশেষ; মাংলাদিতে ব্যযহ!র 
ছয়। এই সবজী ১৮০৯ থৃষ্টান্ধে প্রথম শিবপুব বোট।নিকেল 
গােনে আনীত হয়। চাঁবাবথগড রোপণ বা বীঞ্জ বপন ছার 
চার। উৎপন্ন হয়! বীজ বপন সমণ অগ্রহাযণের শেষ ভাগ 
হইতে মাঘ যাস পর্ধ্যন্ত। বৃক্ষাদিব ছায়া না থাকে, এনপ্‌ 
স্থলে, উত্তম রূপে মাটী চাঁষ ও ধূলার ন্যায চূর্ণ কষা, তাহার 
সহিত হালক। পুবাতন গোবব ব। প1ত। সার মিশাইতেব, এবং 
ওই দ্ধপে প্রস্তত স্থানে বীক্ষ বপন করিয়1, তাহার উপরে রৌদ্র 
বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইণার জন্য আববণ করিষা দিবে । চার! 
গুলির 81৫টা, করিয়া পতা। জঙ্গিলে, এ আবরণ ফেলিয়া 
ধিবে। মাঘ মাসের শেষ ভাগে কি্বা। ফাস্কলের প্রথম ভাগে 
অধিক রৌদ্র বা বৃষ্টি না পান্ব, এরূপ সার-যুক্ত স্থানে এ সক 
চার! মাড়ির €রাপণ করিবে। ইহার গাছ বড় হয। গ্রীক্থ 
কালের প্রারস্তে গাছ কাটিয়া পাত গুলি লংগ্রহ পুর্ব, ওক 
হি ছিপি বু, বোলে রাখিয়া দিবে? 


লহজী-বাগান | $$ 
8৫049 


0920325165 8£০1009)0 


কুমড়া । 


ইংবেল্ জাতি যাহাকে ভেজিটেবল মেরো” (০29/৮%০ 
ছরআ০স) বলে, এম বকাবামীঘণ তাহা! € স্কোসাস ? (9৭ু৯৬- 
8) নাম দিয়া থাকে । স্কোয়ান ছুই গরকার; এক প্রকার 
দেখিতে নাঠিকেলের মত, তাহাকে লাইমা বা কেখকোনট 
স্কোরন (05729, ০: ০০০0০00%) বলে ) অন্য প্রকার দেখিতে 
শামৃকেব মত নরিযা, তাহাকে মেবে! বিশ্ব স্কেলপ্‌ 0107০ 
০£:9৫81100) স্কোধাৰ বলিষা থাঁকে। এমেরিকায় ইহা 
গ্রচুর পরিমাণে জন্মে। বীজ রোপণ মময় কার্তিক যাস। 
রে।পণ প্রণ।শীঃ--দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত গভীর করিয়! 
প্রাদ। প্রস্তত কব, ম।দাব মাট'তে পুরাতন গোবর-মার মিশাও, 
পরে গ্রাতেযেক মীদঘায় ২। ৩ টা, করিয়। বীজ বোপণ কর। 
সকল বীজ অদ্ভুত হইচল, একটা নল চারা রাখিষ|! অবশিষ্ট 
দুণিয়। ফেল! কর্তব্য । ইহার চারায় চারিটা পাতা৷ জন্মিলে, 
শক প্রকার ল।ল পোকায় তাহা নষ্ট করে+ সেই সময়ে সাবধান 
সার সহিত পর্যবেক্ষণ কর] উচিত। গোবর জলে গুলিয়] গান্ডুছ 
গোড়ায় দিলে, উপকার দর্শে। মধ্যে মধ্যে গোডু! নিড়াইর! 

ধুপিয়! দিতে হইডব। 


ষ$ লবজী-বাগুন। 


5788 2719-8188, 
9৪৪: 


রাই-সরিষা। 


শীত-কালের যে কোন মময়ে বীঞ্গ বপন বরা যায়। 
দেশে সচরাচর কার্তিক অগ্রহাষণ মাসে বপন করিহ। থাকে। 
ধুব পাতলা করিয়া বীর্গ বগন কর! উচিত; চার ঘন হইলে, 
হর্বশ গুলি ভুলিয়। শাকে খাওয়। যাইতে পারে। সবল খুলি 
বীজের জন্য রাখা কর্তব্য । কাল সরিষার চাষ-আবাদ 
প্রথালীও এই প্রকার । বালি-অ'[শযুক্ত পলি মাটাতে ভাল 
ন্ে । 


শ20স05 মনও এম ০]]ধ১, 
80200908010, 


চিচিঙ্ন।। 


অংবাঁ_ শ্রাবণ মাসে সা"র-যুস্ত মাদ! করিয়া, প্রত্যেক 
খাদায় ৪.৫ টি, কদিয়। বীজ বোপণ কবিবে। ইহার গাছ 
ভন; বড় হইলে মচার উপঢর তুলিয়া.দওয়! আবশফি। 
পৃঙ্গের সহিত আকারে সাধ্য আছে বলিয়া, স্থান বিশদ 
ইহাকে “গে। শর)” ও বলিয়| থাকে॥ এবং'বোধ হগ্স এই 
দিমিত্ব হিনদিগের ইহ! ভক্ষ- আপতি আছো। 


সবজ।বাগণন 1 এছ 


পুমা, 
137899108 12700 


গালগাম। 


ইংলণ্ড প্রদেশ স্বাভাবিক জন্মস্থান । সালগাঁম অনেক 
প্রকার; তাহাদের মধ্য খাদ! বর্ণেব সাঁলগামই এদেশে 
গ্রচুন জন্মিতে দেখা ঘায়। ভাঁদ্র মানে প্রতি বিঘা 
৩|৪ মণ বেড়ী ব! সবিষাঁৰ খৈল ছডাইয। জমী চাষ কবিবে; 
কার্তিক মানে পুনবায় তাহা চাষ কবিযা, উত্তম রূপে মাটী 
পাট কবিবে, তত্পব, বীজের চারি গুণ, শুক্ষ, চড়া-বালির 
নহিত বীজ গুলি যিশাইয়া, একপ সাবধানে সমুদাষ ক্ষেন্তে 
ছড়াইনে, যেন সবুদ|ন ক্ষেতে সগান ভাঙে বীজ গডে। 
ইহার মূল, মূলাব মত ব্যঞ্চনে ব্যবহার হয) চাষ-আবাদ ও 
বিকল মুশার মত); বেশীব ভগ ইঠাঁতে গ্রযে।জন মন্তে 
অল সেচন করতে হইবে । সাঁপগান দেখিতে সুন্দৰ, কোমল, 
কিন্ত এক গ্রকার উগ্রগন্ষ আছে; গবম জলে পিদ্ধ করিয়। 
লইলে এই দে,ষ অনেক পরিমাণে দৃব ভয়? ইহার ম্বদ ও 
সুপার মত) এতদশের মাঁশীবা উহ,কে “সালগ্রাম* ৰলে। 

গুণগান, 
গু্095 ঘ 315৯2, 


থাই । 
ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ম্বাভাবিক জন্মে। প্রতি বিশ্থাক্ষ 
২০।২৫ মণ রেড়ী বা সরিষাব খৈল দিয়া, ভাজ মাসে কপিন 


৪ লবজী-বাগান। 


নিয়মচদাবে জমী প্রস্তত কবিতে হয়। অম্বিন-_কার্তিক 
যাচন, স্বতন্ত্র সার-যুক্ত চৌকায় বী্ন বপন দ্বার। চারা উত্পন্ধ 
হইলে, ক্ষেত্রে দেড় হাঁতবাবপানে, নাল! ব1 জুপির মধ্যে 
পরস্পর দেড় হাত তন্তর ভাবেও চারা নাড়িয়া, বেপথ 
ফরিবে। চারার খণ্ড রোপণ কবিলেও নুতন চারা জন্মে। 
ইহার পাতা শাক ও মসল। এই ছুই রবমেই খাঁদ্যে ব্যবহার 
ফর়। 

চার! গুলি অদ্ধ হল্তড বড় হইলে ২৩ অঙ্গুলি রাখিয়া, 
অবশিষ্ট শকের জন্য কাটিয়া] শইবে। এই নিয়মে ২৩ খাস 
কাটা যাইতে পারে। মপলাষ ব্যব্গার কবিতে হইলে, পাঠ! 
লংগ্রহ করিয়, শুদ্ক কহিষা, (বেছে শুদ্ধ কব! নিষিদ্ধ) ছিপি- 
বন্ধ বোতলে রাখিয়! দিবে | থাইম, এদেশে জনগন বড় 


ফঠিন। 


£88:363:318৭ 


08100000107 


হরিদ্রা। 


ধার মাস জন্মে; মূলের থও বোপণ করিলে চারা উৎপন্ন 
হয়। এদেশে, বৈশাখ--জৈষ্ঠ মাসে বোপণ করিয়। থ1কে। 
অর্ধ-হন্ত বাবধানে এক এক ঝাড় রোপণ করিবে । আগামী 
বর্ধের চৈত্র-টৈশীখ মাসে ফসল তুপিবে। গবম জলে দিদ্ধ 
করি। শুদ্ধ করিয়া! লইলেই হরিজ্। প্রস্তত হইল। 


সবজী-বাগান । ৪৭ 


08055, 


1 95৮০1৮700 0180010219, 
ওয়াটার ক্রেন__হালিম। 


শীত-কাশে, বলদেশে গ্রচুব পরিমাণে জন্মিতে পারে। বীজ 
বপন বা চাবাৰ খণ্ড (098)৪) রোপণ দ্বারা চারা উত্পপন্থ 
হয়। চাষ প্রণালীঃ_-অন্ুচ্চ টব, হাডী, কাঠের বাক্স গ্রভৃতি 
কোন রকম পাত্রের (914119%7209) নীচে কমেকটা ছিদ্র 
করিষা, তাহা মাব-নিত মাটী দিষ! পূর্ণ কর) তাহার মধ্যে 
বীজ বপন ববিনা, ব। চ'বার খণ্ড রোপণ করিয়া, সেই পাত্র 
পুকুরধ।রে এন্ধপ ভাঁবে রাখ, যেন এখ্ধাত্রের তলার কতক 
অংশ জলে ডুবিযা থাকে ; শীত ক!শে ক্রমে ষপ্নজল কমিতে 
থাকিবে, পাত্র ও মেই সঙ্গে নিয় দিকে নামাইযা দিতে 
হছইবে। ফার মিক্গাবগাহেৰ বলেন, এই প্রণালীতে এদেশে 
উৎকৃষ্ট ওয় টার ক্রেস জন্মিতে পাপে । বীজ বপন সময় 
স্কার্তিক মাঘ। 

দেশী হ।লিম-_ 0:65--1১012141ঘ) --92,15220--ভারত - 
তর্ষের মধ্যে পাটনায় ভ!লজন্মে। ভাদ্র মাসে প্রত বিথায় 
&1৫ মণ রেড়ী বা সত্য র খৈল দিয়া শুণী গ্রস্ত বর; আশ্বিন 
মাসে ক্ষেত্রে আল বানিবা, তাহার উপরে বপন কর। চাগা 
ঘন জন্মিলে, ছুর্দাল চার! গুলি তুলিষা ফেশিবে। প্রয়োছন 
মতে জল সেচন এনং নিড়ান-খুদ! ডিন্ন আর কোন বিশেধ 
কাইট নাই ইতর শাক খাঁচব্য ব্যবহৃত হয় 


৮ লবজা-কাগান | 
4৭17 গোরা, 0ম, 
তরমুজ । 


বীজ রোপণ সঙষ, কার্তক-মাঁঘ মাম নদী চড়ার পলি 
মিশ্রিত বাধি-আঁশ মটীতে ছা ভক্ষে। ক্ষেত্রে মদা করিয়। 
প্রতোক সদা ৪। ৫ ঠী, বীজ বেপণ করিবে । শেত্র শুষ্ক 
রাখা আবশ,)ক ; ক্ষেত্রের মাটী রমাল থাকিলে, ফসল পচিয়। 
ষাইবে। 


হাব োতেনি, 


£1701১0-00010]]ত 


আদা । 


বোঁপণ সময় টাশাখ-টিজা মাম] হলিকা গোঁবর-সার- 
শিশ্রিত দেআশাশলা মঠটত ভাল হক্মে। বতিমত প্রস্তুত 
ক্ষেত্রে, এক হাত অন্তব বিষ, জুন বাঁটিবে ; সেই ভুলিতে 
পরম্পর এক হাত ব্যবানে মন্নান খাত রোগণ কবিবে। 
রোপণের পবে অল পবিদাঁতণ দাটী চাপা দিব!) ছবৃহার* উপরে 
খড় ব! শুক্ক পাত চাপা দিব, এনং সেই খড় বা পাতার 
উপরে ছুই প1শেব আ"লের ম।টী চাপানদবে, আর কোন পাইট 
নাই। কার্তিক__-অগ্র্ারণ মানে আদ! তৃপিতে হয়। 

আম-আদ1-কীচ আমেৰ গন্ধ আছে বপিয়া, ইহাকে 
ক্মাম-আদ। বলে। ইহা.অন্বলে ব্যবহার হন়। শিকড় ব। মূলের 


সবজী-বাঁগাঁন? ৯ 


খণ্ড বোপণ কবিলে চারা জন্মে। রোপণ সময় বৈশাখ -উজ্যন্ট 
মাস। গ্রভীর রুপে চাষ কব দো-আশলা জমীতে ভুঁই হাত 
'অস্ভব করিযা যূল বা শিকড বোপণ কবিবে | 


লসবজী-বাঁগান সম্বন্ধে বার মাসের 
কর্তব্য নিয় | 


জাখনুষাঁবী_-পৌষ মংসেব শেষ পক্ষ ও মাঘ মদের গুথষ 
পক্ষ "সকল প্রকাঁব শাক-নবজীতে সপ্তাহে ২৩ বার কবিয়!, 
রীতি মত জল মেচন কবিবে , কুমডা ও লাউ গ।ছে প্রতিদিন 
জলদিবে। সকল প্রকাব সবগীর মধ্োই আপ্তাহে ছুই দিন 
করিয়! তবল-মা'ব দিতে প!বিলে ভাগ হয়। 

পৌষ মাসের শেষ পক্ষে ঃ নামী (1:99 ) ফসল পাইবার 
অন্ত, স'বধা, বাঁই, ম্পিনাক, ও ছালাদেব বীজ বপন কবিতে 
পার। এবং বীক্স বাখিবার জন্ত, যাতাতে ফুল জঙ্মে নাই, এরূপ 
সবল মুলাব সক-মু-শিকড কাটিষা, হ্ানান্তবে ( যেস্থান 
পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইশা আছে) রোপণ কব। হন্দ বাধাও ও 
কপি এবং সেলেবিব চ!বা, পুর্বব বোঁপণাবশিষ্ট কিছু 'হাপোরে 
(যেস্থানে শিশু চাঁব। রঙ্গ] ও গোষণ করা যায়) থাকে, তাহা 
এই সময়ে নাভিয়! ক্ষেতে বৌপণ কর | ছুট, কীকুড় ও ভূ'য়ে- 
সশা'র বীঞ্জ রোপণ কর। পুর্ব রোগিত সেলেরি ঘা1দ। করিবার 
ন্ত এই সময় মাটীচাপা দিবে । 

আর্টিচোক, ছালাঁদ, সরিষা ও হালিমের কতকগুপি দুস্থ 

€ 


€৬ সবজী-বাগান | 


সকল চার! (যাহার ফদূল শীঘ্র--চ::5)-__পাইবাঁর জন্ত পৃর্কই 
বীজ কপন কর! হইষাছে) বীজের জন্য বাখিয়! দাও । 

ফেব্রুয়।রী--মাঘ মাঁদের শেষ পক্ষ ও ফাল্কনের প্রথম 
পক্ষ ,_ক্ষেতে যে সকল সবজী প্রস্তুত আছে, তাহাঁদের মধ্যে 
নিয়মিত বপে জল সেচন কর; যেসকল মটর, বীজের জন্য 
রাখ! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জলের পরিমাণ কম করিয় 
দিবে। প্রয়োজন হইশে, এখনও ছাপাঁদ, সর্ষ!, ও হালিমের 
বীজ খাঁপন কর! াইতে পারে) এবং ফুটী, তরমুজ ও ধ্লরসুজের 
বীজ রোপণ কর।* 

মার্ড-ফাঁন্তনেব শেষ ও চৈত্রের প্রথম পক্ষ ;১স্পারা 
গাঁসের গোড়ার পুরাঁতন মাটী তুলিষ! ফেপিয়া; পুরাতন সার- 
মিশ্রিত হুতন মাটী দ্যা ততক্ষণাৎ সেই গর্ত পূরণ করু। 
এবং প্রচুব পরিমাণে জল সেচন কর। 

গোল-আলুর নিষমানুসারে, গাজর ও বাঁটের মূল, অসময়ে 
খাইবার জন্ত, শুষ্ক মেজে কিন্বা মাঁচার উপরে চড়া বালির মধ্যে, 
যত্তের সহিত রক্ষা! কর! 

পেয়াজ তুলিরা যথা নিষমে সঞ্চয় কর। ফেসকঈ বাধ! 
কপির ফল কাটিয়া নেওয়াষ, কেবল গোড়া গুলি ক্ষেতে 
পিছে, তাহাদের মধ্যে যতেব সহিত জল সেচন কর; জল 
€সচন করিলে, সেই নকল গোড়া হইতে ষে ফেকড়ী বাহির 
হইবে, তাহা! তরকারীর কাধ্য করিবে। সেজ ও থাইমের পাতা 
সংগ্রহ করিয়াঃ যথ| নিয়মে বোতলে রক্ষা কর। 


লবজী-বাগান । ৯ 


ছাঁয় বিশিষ্ট স্থানে পাবসিলির বীজ বপন কর! এই সঙ্ন্নে 
শ্ব! জাচীগ ফুটার বীজ, (যাহার ফসল বর্ষ কালে পার্ডযা 
গায়) রোপণ করিতে পার ঘে সকল ক্ষেত্েয় শক সবজী 
উঠিয়া গিয়াছে, ইৈশাখ--জ্যেষ্ঠে ফসল করিবার জন্ত সেই 
সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। 

এপ্রিল_টৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম পক্ষ ;১--যে নকল 
পেঁধাজেব গছ বীর জন্য রাখা! হইয়াছে, তাহাদেব হত 
বীজ গংগ্র কিয় বোতলে রাখ । চুপডী আলু, খাম আবু, 
প্রভৃতির বীজ রোপণ কব; তাহাদের গাছ লতাইবার ব্যবস্থা 
করিয়! রাখ। টাঁপানটে ও ডেঙ্গ,য়াব বীজ বপন করিতে 
পার) ভূযে-নয়, তবমুজ ও ফুটার ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে জল 
মেন কর। 

মে_নৈশাঁথের শেষ ও জৈষ্ট্যেব প্রথম পক্ষ ,_-এখন ম্পারা 
গ্রামের ফদল পাঁইবার সময়; উহাতে প্রচুব পরিমাণে জল 
সেচন কর। লীম, সশা, বেগুগ, লাউ, মক। আদা, হরিদ্রা, 
এরাকুট, জেকমালেম আরটিচোক, মানকচু, সকরকদ্দ আলু, 
ডেঙ্গুয়।, ট।পাঁনটে। শাক মূল, গুড়িকচু, পটে!ল, কাঁকরঞ, 
ধুন্দুল, বিঙ্গ!, করলা, টেঁডস এ্রভূতিব বীঙ্গ রোপণের এই ্য়যু 

জুন-_-আষাট়ের শেষ ও শ্রাবণের গ্রথম পঞ্ছ ;- গুর্কমাসে 
ষেসকৃল শাক সবজী রোপণ করা ভইয়াে, এই মান পধ্যস্তপ্ত 
সেলকল রোপণ কর যাইতে পাঁরে। 

জ্ুল(ই--শ্রবঘণের শেষ ও ভজের প্রথম পক্ষ বণ 
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চারা হাব হইতে নাঁভিয়! ক্ষেত্রে রোপণ কর। এই দময়েও 
লাউ, কুমডাঃ সীম এবং জেকসাঁলেম আটিচোক প্রভৃতি বোপণ 
করা যাইতে পারে। কপি আদি বিশাতি হৈমস্তিক শাক- 
সবজীর ক্ষেত চাঁষ করব] যথ| নিয়মে টখল দিয়া বাঁখ। 

অগষ্ট__ভাদ্রেব শেষ ও আশ্বিনেব প্রথম পক্ষ ;-বৃষ্িপাত 
হইতে রক্ষা পাঁষ এবপ স্থলে, (হোগল। ব1 দরমার, আবরণ 
দিয়া )__সেশেবির বীজ গাঁমলায় বপন কব। ইহার বীন্গ দীর্ঘ 
কালে অঙ্ুরিত হইবে ; চার! গুলি সবল হইলে, কার্তক মাছে 
ক্ষেত্রে রোপণ কবিবে | 

চার প্রস্ততেব জন্য ম্পাবাগাঁসেব বীজও এখন বপন কা 
যাঁষ; কার্তিক মাসে. নাড়িয়া উহ! ক্ষেত্রে টরাঁপণ কিনে 
হইবে । কুলী-বেগুণের বীজ “তগাঁষ? ফেলিবাঁব এই সময় | 

সেপ্টেম্বব__আহঙিনের শেষ ও কার্তিকের প্রথম পক্ষ ;-- 
পাটনাই মটর বপন কর। বাঁধা-কপি, ফুল-কপি, ওলকপি ও 
অর্টিচোকের বীজ হোগলার আবরণের নীচে, গামলায় বপন 
কর) (এই সকশ বীদ বপন জন্ত পৃণ্্ব মাটী প্রস্ত বাখিবে ) 
ক্কার্তক মাসে এই সকল চার নাডিয়া হাপোদ্ে বসাঁইন্তে 
হুইবে। 

অক্টোবর -ন্তার্তি-কর শেষ ও অগ্রহাঁণের প্রথম পক্ষ ১. 
বর্ম অতীত হওয়! মাত্রেই, কালবিলম্ব ন। করিরা, জমী 
প্রস্তুত করিয়], গাজর, সালগাম, মটব, বিলাতি সীষ, ছালাদ, 
বিল।তি বে, শ্পিনাক, এডিত, সরষা, হালিষ, মুলা, বীট, 
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লেয়াজ, লিক, ধনে, গুলফ, মেখী, কাঁলজীবা, বিলাতি সশা, 
ও আমেরিকান কুমড়ার বীজ বপন কর। 
ফুলকপি, বাধাকপি, ওলকপি, আটি চোক এবং স্পাবাগাসের 
চার! দ্বিতীষ হা”্পাঁবে নাড়িয়া রোপণ কব। 
নবেম্বর__অগ্রহায়ণেব শেষ ও পৌষের প্রথম পক্ষ ১--নামী 
(1969) মটব, ফরাপসীম, গাঁজর, সাঁলগাম, ছাল।দঃ বীট, 
সরিষা, হালিম প্রভৃতিব বীজ বপন কর। 
সালগাম, গাজব, বীট, (পূর্বে বোপিত--7%এ ) ক্ষেত্রের 
ছর্ব্বল চাঁবা তুলিয় ক্ষেত পাঁতল। কবিয়। দাও । 
ফুলকপি, বান্ধাকপি, ওলকপি ছালাদ ও মেলেরির পূর্ধর 
রোপিত-[2%--চারা ক্ষেতে বোঁপণ কব। মটরের গাছ 
হেলিষা পভিবাঁব পূর্বে কঞ্চি ব! পাকাটি পুতিয়া দাও । 
গৌল আলুব বীজ রোপণ কর টুপড়ি আলু ওখীম আলু 
গ্রভৃতি মাটা হইতে উঠাও | 
এপ্রিল মানে ফল পাইবাঁব জন্য পেঁধাঁল রোপণ কর। 
পুদিন (11105) গাছ সকল তুলিয়া, নূতন নার দিয! 
নুতন স্থানে বোপণ কর! 
ভিপেম্বর- পৌষের শেষ ও মাঘের প্রথম পক্ষ ১ নামী (1:4০) 
সরিষা, হালিম, ছালাদ, মটৰ ও ফরাসবানের বীঞ্ বপন কর। 
নামী 0.০) বাধাকপি, ফুলকপি, গলকপি এবং মেলেরির 
নূতন চার হাপোন্প হইতে তৃলিয রোপণ কর। 
সেলেছি সাদা করিবার অন্য মাটী, চাপা দিবে (যাহা 
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পুর্বে রোপণ করা হইয়াছে ।) কুমড়া, মেলের, স্পাঁরাগাষ 
প্রড়ৃতির চারার (শেষরোপিত) বীতিমহ জল সেচন 
ক্করিলে। পুবাতন ম্পারাগাষে জল মেচন্‌ বন্ধ কর। 


বীজ সন্ধে মন্তবা | 


স্কুল, পুষ্প, শীব-সবভী গ্রভৃতির বীজ সুপরিপক্কবস্থাঁয় 
সংগ্রহ কর! কর্তব্য। অপ বপরু--মপুষ্ট বীজ হইতে কখনও 
হুস্ত-সবল চাব! উৎ্পর হয় ন।। এবং তছুৎপন্ন ফনও পরি- 
পুষ্ট হইবে না। পরিগন্ধ শাক-সবজীর বী্ধ যা সময়ে সংগ্রহ 
পূর্বক, উত্তমকণে শুষ্ক ও পবিস্কত করিয়া, ঘুটেব ছাইযের 
সহিত ছিপবদ্ব-বোততে, কোন বণে সর্দি ও শীতল বাতান 
নালাগে এপ সাবধানে রাখ] দিবে । সমযে সময়ে বিশে- 
ঘতঃ ধর্ধাকাঁলে গ্রাধোঁজন মতে বোঁতল গুলি, মৃত্তিকা! সংলগ্ 
না! করিষ।, রৌদ্রে দেওয়া! আবশ্যক | 

যে ঘবের মেজে সর্পদ1 শুদ্ধ থাকে,একপ ঘরে, মাচাঁর উপরে, 
বালি বিছাইয়। তাহার উপরে বীজে জন্য ছোট €ছাট গোল 
আলু রক্ষ। কবিবে! তাহার মধ্যে কোন আলু পচা ধরিলে 
বাছিয়া ফেণিবে। 

ক্ষেত হইতে পরিপুষ্ট_উতকষ্ট মূল বাছিয়! তুলিবে। এৰং 
সেই মূলার মূল-শিকড় কা্টিনা ফেলিয়া! অন্ত স্থানে রোপণ 
ধরিবে। এই মুলার যে বীর জন্মিবে, ত(হাই উত্বষ্ট। এরূপ 
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বীজ হতে মোট মূ! জন্মিবে। ফুলকপির বীদও এই নিয়ষে 
প্রস্তুত হইয! গাকে। ফুশকপিৰ কচিবীক্ত এক রকম পোকা 
নষ্ট করে । এই অনিষ্ট নিবারণ জন্য মালীর তাহাতে হুকার 
জল দিষ! খাকে। 
পেঁয়াজ, মৃশা, সশ, সীম প্রভৃতি সবজীব বীজ তিন চারি 
বৎসরে পুবাতন হইলেও তাহাদের উতৎপাঁদিকাশক্তি নষ্ট ভয় 
না। বরং তাঁহ।তে ভাঁশ ফদল জন্মে। তবে বীজ গুলি প্রতি 
বতনর একবার চু'ণর জলে খুইঘা, শুষ্ক কবিয়! রাঁখা কর্তব্য। 
এবং বপনের কিছু পুর্বে চুণেব জলে ৬ধীত কৰিষা খুঁটের ছাই 
মাঁখাইলে শীঘ্ব অঙ্কবিত হয়। 
যে সকল খীজেব ছাল কঠিন্,মেই সকল বীজ কিছুকাল জলে 
ভিজাইয়া! বোঁপণ কর। কর্তব্য । যেমন লাউ, মশা,পালং গ্রস্থৃতি। 
তরমুজ, ফুটা, মটব প্রভৃতির বীর্প ঈষৎ উদ্ত জলে ভিলাইয়া 
বপন করিলে শীঘ্ব অঙ্কুর জন্মে। 
যে সকল খাঁজের আকার ক্ষুত্, গায়ের ছাল পাতলা, অদ্ভি- 
রিক্ত-জঅলে কিম্বা অধিক মাটী চাপা পড়িলে তাহাদের সমূহ 
আনিষ্ট ঘটে। অতিরিক্ত জশে পচিয়। যায়, অধিক মাটা চাপ] 
পড়িলে অঙ্কুর উৎপন্ত্ের ব্যাঘাত জন্মে | 
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বৃক্ষা্দির ছায়! নী থাকে, সমস্ত দিন রোড পার, বৃ্টির জল 
না দীড়ার, এরপ অমী নবন্দী-ক্ষেত্রের পক্ষে পরশ । আম্ট 
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নির্ধ্বাচিত হইলে ক্ষেত্রের নীম! নির্দেশ করিয়া, তাহ! লাঙ্গল 
স্বর! গভীর রূপে কর্ষণ বাঁ কোদাণ দিয় খনন কৰ; ডেল! 
তারঙ্গিয', ঘাঁপ, মুথা, কাকর, খোলা প্রভৃতি বাঁভিয়া, সার 
ছডাইয়া দাও; (১) পুনরায় কর্ষণ বা খনন করিয়া, “মই, 
দিয়! অবশিষ্ট ডেশ! ভাঙ্গিয়। মাটী ধুলার ন্যাষ চূর্ণ কব; ষাহা! 
কিছু জঞ্জাল, কীকব থাকে, বাছিযা ফেল। এই বপে জমী 
গ্রপ্তত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন মবভীব জন্য চারি দ্রিকে আল বাধিয়! 
দ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চৌকা কব। ভিন্ন ভিন্ন সবজীব পরিমণণ অনুসারে 
চৌকার ও আকাঁৰ ছোঁট বড হইবে। চারি দিকের আ,লের 
উপবে দাঁড়াইয়া, “বোমা” ছব। অমুদায চৌকায় জল ছডান 
যা, চৌকার পরিসর এরূপ কবিতে হইবে । 

জল সেচন--শীতকাঁলে বিকাল বেল1ও শ্রীক্মকণলে প্রাতঃ- 
কালে ক্ষেত্রে জল সেচন করিবে । যে দিন শাক সবদী ব! 
অন্যান্ত গাছের গোড1 খুসিষা, নিডাঁইয়া দেওয়া হয, সেই দিন 
জল সেচন করা নিষিদ্ধ । নিভাত্ত প্রয়োজন হইলে, প্রাত£কালে 

(১) এদেশের মালীব!, ভাদ্র মাসে, কপির ক্ষেত চাষ 
ফরিবার নময়, সমুদায় ক্ষেতে খৈল না 1 ছভাইয়া, যতদূর ব্যবধানে 
এক একটা কপির চারা বদিবে, ততদুর়্ ব্যবধান করিয়া» 
সমুদ্র ক্ষেতে, (জুলির মধ্যে) "খুবি, কাটিযা॥ প্রত্যেক খুবিতে' 
পরিমাণ অন্ুসাঞ্জে খৈল দিয়! ম।টী চাঁপ। দ্েেষ, এবং «খুবির' 
চিহ্ন শ্বরূপ মেই সেই স্থলে একটী করিষ। কাটা পুতিয়! রাখে) 
পরে যথাসময়ে সেই সকল এখুবিতে' চারা রোঁপণ কুরে । এই 
নিয়মে খৈল কিছু কম লাগে। 
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খুসিঙ্লা, নিড়াইয়া, জন্ধ্যার মমষ জল সেচন কর! যাইস্ে 
পারে । 

জলাভাবে যেমন বৃক্ষাঁদি মবিয়| যা, অতিরিক্ত জল সেচন 
ফরিলেও দেই রূপ তাহাঁদেব অনিষ্ট ঘটে। অতএব শীক- 
সবদী ও বৃক্ষাদির গোঁডার মাঁটী রসাল থাকিলে জল সেচন 
করা অবৈধ । বৃঠ্টিপাত দ্বাবা ক্ষেত্রে জল দাড়া ইলে, নালা” 
কাটি। তাহ) নিঃনারণেৰ উপাত্ব কর উচিত ॥ 

“দমকল, দ্বারা পুফবিপী হইতে জল তুলিয়া! ক্ষেতে মেচন 
কর! সর্বাপেক্ষা উত্তম। তদভাঁবে 'ডোঙ্গা-কল' দিয়! মেচন 
কর! ধাঁইতে পারে। *ভডোঁঙ্গা-কল* দিয়। জল মেচন করিতে 
হইলে, পুকুব পার হইতে আরম্ত করিয়|, ক্ষেত্রের চারি দিক 
বেষ্টন কবিয়], একটী “নাল1” বা "জুলি খনন কব,_ক্ষেত্রের 
বিস্তুতি অনুপারে, সেই নালা যোগে ক্ষেত্রের মধ্যে হই 
মব্দী-শ্রেণীব মধ্যন্ফিত ভূমিতে, দুঈ, তিন, বা ততোধিক 
নাল। গ্রস্তত কব। “ডোঙ্গাকল+ দ্বার পুদ্ধরিণী হইতে জল 
তুলিয়া নালাম ফেলিলে, সমস্ত লাল] জল পুর্ণ হইবে। এখন 
ক্ষেত্রের চার দ্রিকের ও মধ্যস্থিত নালা সকল হইতে দেচনী 
হার! সমুদায় মবজীতে জল দেচন কর। 


কৃষি-সৎক্রান্ত অশব্য জ্ঞাতব্য বিষয় । 


যে নূফল সবজীন্ন মুল খাদে ব্যবহৃত হয়ঃ তাহাদের ক্ষেত্র 
অন্যান এক হস্ত গভীর কররয়। কর্ষণ করা উচিভ। 
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* কোনও কোনও লবদ্দীর বীজ রোপণ জন্য ৩)৩1 হাত 
পরিনর, ১] । ২ হাঁত গভীর করিষ!) চৌকার আকারে গর্ত 
খনন করিয়!।, পুরাতন মাঁটী তুলিয়। ফেলিয়া, তংপরিধর্তে 
সার-মাটী হাঁবা গর্ভ পূরণ কর! হয? তাহাকে সীদা বলে, 
সী প্রস্ততের অন্ততঃ সপ্তাহ পরে, তাহাতে বীজ রোপণ কর! 
কর্তব্য । 

বৃক্ষাদি ও শাক-মবজীর শিশু চারার গোঁডা, অজ্তিরিত্ত 
জলে পচিয়! ন। যায়, তজ্জন্য, পার্ববস্তাঁ ভূমি হইতে ৩1৪ 
অঙ্গুণি উচ্চ তাবে চৌকা প্রস্তত কর! হয়, তাহার নাম 
পপেটেশ। 

বৃক্ষাদির গোঁডাষ জল বলাবাঁব জন্য, গোঁডা বেষ্টন 
করিরা যে বলয়াকারে গর্ত খনন কবা হয়, তাহাকে 'আল 
বাল, বলে। কাঁত্িক মাস হইতে আগামী বর্ষার আর পর্ধযযস্ত 
এরূপ গর্ডের গ্রয়োজন হব । 

কোনও কৌনও সবন্দী রোপণ জনা, ক্ষেতে, ১1১] হাত 
ব্যবধানে; দুই পার্থেলম্বভাবে উচ্চ ভূমি রাখিয়া, মধ্য স্থল, নিষ্ন 
করা হষ। তরী উচ্চ ভূমিকে 'আঁল+ ব| দাড়া”, এবং নিয় 
ভূমি:ক জুলি? ব1 নালা” বলে 

আঁাট| বিশিষ্ট মাটীকে 'এটেল+ “ঞটেল+ ও বালি-মি শ্িত 
মাটীকে 'দো-াশল।” এবং “দোআঅাশল1? মাটীতে বালির 
ভাগ বেশী থাকিলে তাহাকে বালি-আাশ মাটী কহ যায” 

বীঙ্গ বপন ছারা গামলায় চার! জন্মিয়া, কিছু বড়ও সবল 
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হইলে, নাঁড়িকা, জমীতে--বেস্থলে রোপণ করিক়1 রাখ! যাঁয়। 
সেই স্থলকে “চারা রক্ষণ? স্থান বা 'হাপোর্ঃ বলে। “হাপোরগ 
প্রশ্তত প্রণালী এই ;-বৃক্ষা্দির ছাঁয়। ন। থাকে এরূপ স্থঙ্গে 
প্রয়োজন মত পরিসর করিয়াঃ চৌকাব আকারে একটী গর্ত 
থনন কর। গর্ভের নীচে ঝাঁমা, কীকর, থোঁধ।১ ব1 হাডখ ভাঙ্গা 
খোল! যাহ? যোঁগাড হয়, বিছাইয়া দাও। তৎপরে গর্থের 
কতক অংশ বালি দ্বাঁবা পূর্ণ করিয়[, অবশিষ্ট অংশ সাঁরমাটী 
দ্বার! পূর্ণ করিলেই 'হাঁপোরট প্রস্তুত হইল। এব্প করিবার 
ভাৎপর্য্য এই যে, চারা প্রয়োজনের অভিরিক্ত জল; নিমুস্থ 
বালি ও খোলা বা কাঁকবে শোঁষণ কবিয়! লইবে, চারার 
কোমল মূল পচিবেন1। চাঁবাব প্রকৃতি, “হাতপোরে? রাখিবার 
সময়ের পরিমাণ এবং স্থানের অবস্থ|ঃ বিচার করিষা বালি ও 
লার মাটার পরিমাণে ন্যুনাধিক্য রাখিতে হঈবে। সাধারণতঃ 
.এক তৃতীয়াংশ বালি দিলেই চলে । হাঁপোর প্রস্তত হলে, খুঁটি 
পৃতিয়।, তাহার উপরে নাঁবিকেল বা খেজুর পাতা কিংব! 
উনু-খড় দ্বারা ছার! করিতে হইবে। এরূপ ভাবে ছায়। করা 
ছক, যেন, তাঁহার মধ্য দিয়া অল্প অল্প আলো ও বায়ু গ্রবেশ 
করিতে পারে। অতিরিক্ত ছায়ায় আলো! ও বাধু আটকাইলে 
চারা মরিয় ফাইবে। 

যে অবস্থায় মাটা হস্তে মর্দন করিলে, চূর্ণ হর, নিড়ানী দ্বার! 
খুসিবার সময় তাহাতে লাশিয়| যায় না, মাটার দেই অবস্থাকে 
“যে? রলে। 
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ষেজমী প্রতি মাসে চাষের দ্বারা ধুশার ন্যায় পাইট 
করিয়া, ঘাস মৃখ! প্রভৃতি বাছিয়া, বত্পবেয় মধ্যে একবার 
কোন নির্দিষ্ট শম্ত রোপণ অন্ত বাঁখ। যাঁর, তাহাকে 
“বারমেসে জমী বলা যায়। 

জল শরতের সতিত খাঁল বা নদী তীবের নিয় ভাগে মরের 
ন্যায় ত্যবে স্তবে বে মাটী জগিয়া থাকে, তাহাকে 'পলিমাটী? 
কহে। 

ষেকোঁন চাঁব! নাভিয়। বোৌপণ জন্য তুপিতে হইলে, যদি 
হাটী শুদ্ধ থাকে, তবে প্রাতঃকাঁলে গোঁড়ায় জল সেয়া 
বিকাল বেল] তোল] কর্তৃব্য। 

যেকোন চ'ব| রোপণ কবিয়াই, মাঁটীর অবপ্থনুসারে 
অন্লাধিক পরিমাণে জল মেচন কবা আবশ্তক। শান্ধ্যার পূর্বে 
চর! রোপণ কবিবার প্রশস্ত সময়। 


সার। 


উদ্ভদ সাব-বৃন্গের শুক্ষ-পত্র এবং তৃণাদি গচিষ! যে সার 
ছয়, তাহাকে উদ্ভিদ-সাঁব কহে। ফুল গাছের ও ব্রীজ হইচছ, 
চারা উত্পাদন পক্ষে পাতা-মাঁর বিশেষ প্রয়োজনীষ | শ্রষ্ৃত 
প্রণাঁলী--শীতকাঁলে, উউ্ভিদেব পরিত্যক্ত শুষ্ক পত্র সংগ্রহ 
করিয়া, গর্তের মধ্যে মাটী চাঁপা দিয়া বাখিবে। বর্ষার জলে 
সেই নকল পাতা পচিয়! সার হইবে। কার্তিক মানে ভাহ! 
ভুলিক্মা। রৌদ্রে শুক করিবে, এবং হত্ত মর্দনে চূর্ণ করিসা। 
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চাঁলনী হবার চলিয়া লইবে। প্রযোজন মতে পাতার সহিষ্ক 
গোবর ও খৈল পচাইয়া আরও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তত হইক্ডে 
পারে। কিন্ত বীজের চারা উত্পাদন পক্ষে শুদ্ধ পাতা 
গোবর সারেরই গুয়োজন। নীলের পাভা ও গাছ পচাইগে 
উৎকৃষ্ট সার হয়। 

ছাই-সাঁর-_কাষ্ঠ খণ্ড পোঁড়াইয়া গ্রস্তত করিতে হয়? 
টেল মাটকে শিথিল ও হালকা ববিবার জন্য প্রয়োজন হয়| 
মানকচূ, চৈ, চুপড়ি আলু প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

খৈল-সার-_কে।ন মুখবদ্ধ-পাত্রে কিম্বা গর্ভে মটী চাপা 
দিয়! পচাইতে হয়। মানাধিক কাল পঁচজেই ব্যবহার করা 
যায়। গাছের প্রথম অবস্থায় উপকারী । গোলাপ গাছের 
পক্ষে বিশেষ উপকারী। 

প্রানী-লার-_-জনুষ্য, গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, পারাবত, ও 
কুবু্ট প্রভৃতি প্রাণীর মল, মুত্র, নখ, চুল, এবং অস্থি মাংসাদি 
পর্চি্থী এই সার গ্রস্তত হয়। মকল গুকার গছের পক্ষে উপ- 
কারী। গ্রাণীদিগের আস্থ চূর্ণ ফুলকপির পক্ষে বিশেষ 
উপফারী।' 

ধাঁতব-সার--লবণ, লোঁরা, ধান্যাদির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। 
পচা-পাতার সহিত কিঞ্িংৎ চূণ মিশাইয়া, জলে গুলিয়া গাছের 
গোড়ায় দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

জলীয়-সার-_-জক্তদিগের বিষ্টা বিছু দিন জলে ভিজাইখা 
রাখিয়া দেই জল ফুল গাছের গোড়ার দিলে কউপকান্স হয়। 


৬২ লবজী-বাগ।ন। 


চন্্রম্টিকা গ্রভৃতির ফুল ফুটিবাঁব সময দে'ওষা আবশ্টুক। 
সাবান ধোয়া! জল, বীধাঁকপি, ফুলকপি এবং টবের গাছের 
গ্াক্ষে বিশেষ উপকারী । মাধাঁন জল দিয! কপির পাতা ধোন 
কাঁরলে উপকার হষ। 

উই-টিপি-উইটিপি বুক্ষাদির পক্ষে ভাল সারের কার্ধ্য 
ফয়ে। 

উৎ্রুষ্ট সাব গ্রস্তত-প্রাণালী__কুডি ফুট লম্বা, বাঁব চৌদ্দ 
ফুট পরিসর, চৌদ্দ পনর ফুট গভীব করিয়া, চৌবাচার 
আকারে গর্ত খনন কর) পবে একন্তর মাটী ও একত্র গোঁবর 
পর পর গাঁজাইয়। সই গর্ত পূর্ণ হইলেও সমভুমি হইতে ছুই 
কুট উচ্চকর। প্রত্যেক স্তর সাজাইবাব সময়, লবণ জল দিয়া 
তাহ কীদ। করিয়া দিবে । এক ব্নর পরে তাতা তুলির! 


পাতা পচা ও গোবর মিশাতিবে। এই সারে জমী বিশেষ 
উর্ব্বরা করে। 


বক্ষাদির বিদ্রকারক পোকা 


লাল পিপীলিক1-_-হহাঁরা সর্বপ্রকার বীজ ভক্ষণ করে। 
বাগান বা ক্ষেত্রের এক পার্খে চড়, নারিকেল বা বাদামের 
তৈল ফেলিয়া! রাখিলে, সেই স্থলে সমস্ত পিপীলিকা এক্ব্রিত 
হইবে & ছখন তাহাদিগকে অগ্নি দ্বার পোড়ান ছিন্ন হু 
্র্রভিবিধান নাই। 


ঈই_ইছার| ভীবীত বৃক্ষা্দির অনি করে কি লা, ক্কখিষয়ে 


লবজী-বাগান। ৬৩ 


অন্ত তে আছে কেহ কেহ বলেন, ইঠার1 জীবীন্ত বৃক্ষার্গির 
মৃত্তিকা গর্ভস্থ মুল ভক্ষণ করে এবং ইহাদের শরীরের শ্বেত-রস 
বৃক্ষাদিগ পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। গাছের গোড়ায় রস 
দ্দিলে অথব1 পুরাঁক্চন লৌহ পুতিয়! রাখিলে ইহাদের উপজ্ঞব 
থাকে না। 

ঝিঝি-গোক1 বা উচ্চিংরাগছের গোভায় গর্ত করিয়। 
ঘাস করে; কচি ভগা-_পাতা খায়। গর্ভে জল ঢালিলে 
উপরে উঠে, তখন মারিতে হয়। 

এক প্রকার লাল পোকা--ইহারা সশা) তরমুজ গুভূত্ির 
পাতা, ডগ। ভক্ষণ করে। গাছে ছাই [দলে অনেক নিবারিত 
হ্য়। 

এ সকল ভিন্ন, শন্বক, ভেক, গঙ্গ-পাল প্রসৃতি আরও 
শন্তাদির অনিষ্ট কারক নান প্রকার জীব আছে। াহাদ্গের 
প্রতি সাবধান-দৃষ্টি রাখিতে হয়। হরিস্রার ভল গাছে, দিলে, 
অনেক পোকার উপদ্রব নিবারিত ছয়। 


যম্পূর্ণ। 


০০ 


কলম-প্রণালী ৷ 


আত্ম, নিছু প্রভৃতি ফলবৃক্ষের কলম শিক্ষা । 








পাক প্রণালী শ্রনৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং কৃষিতত্তেৰ 
ভূতপূর্বব সম্পাদক 


জ্রীবিপ্রদীন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
২৯১ নখ কবনৃওবালিস্‌ ত্রীট, 


মনোৌমোহন লাইব্রেরি হইতে 
প্রকাশিত। 





কলিকাত। । 


৬৫।২ নৎ বিডন গ্রাট “দেব-যস্ত্রে”? 
ভ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী দারা 
মুদ্রিত । 


০২৯৭ লাল। 


বিষষ। 


সাধাৰণ বিধি 
চৌক প্রস্তুত 
চাবা উত্পাদনেব নিষম 
চাবা বোপণেব নিষম 
জল সেচন 
মৃত্তিক' ও সাৰ 
শাখা-কলম 
মাটী কলম বা! দাবা! কলম 
গুল বা গুটিকলম 
যোডভকলম 
চক্ষু কলম বা চোক কলম 
চু্গি কলম 
জিবে কলম 
আমেব কলম 
কাঠাল 
নিচু বালিছু 
স্পেটা 
লকট 
তুঁত ফল 
গোলাপজাম 
দেশী জাম 
জামরুল 
কুল 
পেয়ারা 
আস ফল 
বেলে 


১০ 
১৩ 
১৭ 
১০ 
০ 
২২ 
২৪ 
২৪ 
২৬ 
৩৫ 
তত 
৩৯ 


৪০ 
৪১ 
৪১ 
৪১ 
৪১ 
৪২ 
৪২ 
৪৩ 


বিময। 

ডালিম 

বাতাবী লেবু 

পাতি ও কাঁটা ভি লেবু 
ডেফল বা মাদাৰ 
বিলাতী আমড। 
পানিআলা 
আমপিচ 

কবমচা 

কথ বেল 

নাসপাতি 

কামবাঙ্গা 

আতা। 
এনোনামিউবেকেট। 
মেউফল 

আল্গুব 

নোড 

মেঙ্গটিন 

পিচ 

জলপাই 

যল্সা 

মৌফল 

পেঁপে 

জাষফল 
কমলালেবু 
আলিশট 

আখ বট 

ফলেব উন্নতি বিধান 


পন্ঠা। 
5৩ 
৪9 
৪5৫ 
৪১৬ 
৪৬ 
৪৬ 
5৭ 
৪৭ 
৪৭ 
6০ 
5৮ 
9৮ 
5৮ 
5৮ 
5৭) 
9০) 
৪৯) 
৪০ 
৫১ 
৫১ 
৫১ 
৫২. 
৫২. 
৫৩ 
৫৩ 
৫9 
৫৪ 


৫কলম-ও প্রণালী |; 


68৫ রর | রঃ /64৫/% 


রি নিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষেত্বকুল্রম খ্রিক্ষা | 





সাধারণ বিপধি। 


উদ্ছিদ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বা অঙ্গে চাবা উতপাদন- 
কাবী শক্তি বর্তমান আছে , এজন্য কোন কোন উদ্িদেব বীজ 
বাআটি, কোন কোন উদ্ভিদেব শাখা প্রশাখা, কোন কোন 
উদ্ভিদের তক বা পত্র এবং কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদেৰ মূল 
বোপণ কৰিলে চাবা উৎপন্ন হইতে দেখা ষাঘ। কোন্‌ জাতীব 
উদ্ভিদ কি নিষমে বোপণ ও পালন কবিলে ফল পুপ্পাদি লাভ 
কৰা ষায, তদ্বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ । 

শিশুব প্রকৃতি বুঝিয়া লালন পালন কৰিলে ধাত্রী ষেবপ 
শিশু পালনে সক্ষমা হইযা থাকেন, মেইকপ বৃক্ষলতাদিব 
প্রকৃতি অবগত হইয1 তদ্বিষষে চাষে প্রর্্ হইলে উদ্যান*স্বামী 
নিশ্চযই পুর্ণ-মনোবধ হইতে পাবেন। 

বৃক্ষাদ্ি বোপণ অশ্বন্ধে সাধাবণতঃ কযেকটী বিষষে অভিজ্ঞতা 
থাকা বিশেষ প্রয়োজন; অর্থাৎ মৃত্তিকা, মাব, জল মেচন 


4 


২ কলম-প্রণালী। 


ব্যবস্থা, বামু ও তাপ, বোপণ প্রণালী, পাইট এবৎ উদ্ভিদগণেব 
প্রক্কতি। এই কয়েকটী বিষষে জ্ঞান লাভ না খাঁকিলে উদ্যান- 
তত স্রীরুজমুদধায শ্রম ও অর্থ-ব্যঘ বৃথ। ১ শত 
টা উদ্ভিদ, বিশেষে চাস কৰিতে হুর্য। সকল 
অধিক পবিযাণে জল গু বাযুতে ব্ধিত হইয! থাকে, 
বর্ষাকালে তদ সমুদ্ধাধ বোপণ কৰা আবশ্যক । আবষে সকল 
বৃক্ষাদি অধিক জলে পচিসা যাষ, সেই সকল উদ্ভিদ, শীতকালে 
বৌপণ কৰা উচিত। জল বাঘ প্রত্ততিৰ অভাব খ্বটিলে কোন 
প্রকাব চাবা উত্পন্ন হয না। বিদেশ-জাত কোন বৃক্ষ এদেশে 
রোপণ কবিলে যদি উত্তাঁপেৰ বৈলক্ষণ্য বশতঃ ঘল উৎপন্ন না 
হু, অর্থা উন্তাপেব অল্পতা প্রযুক্ত ইঁজপ শ্বটে, তবে বৃক্ষের 
মুশ দেশেব মুত্তিকা খনন কবিযা বৌদ্রে শিকড বাহিৰ কবিষ! 
দিতে হয, বৃক্ষেব কিঘৎ পবিমাণ ডাল কাঁটিযা দেওযাও ভাল । 
এবং শক মাস পৰে খনিত শূলদেশ সাব দিযা পূর্ণ কবিধা দিলে 
প্র দোষ নিবানিত হইয়া থাকে । আব যদি উত্তাপ আধিকা 
বশতঃ ফল পুষ্পদানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে রৃক্ষেব মূল 
অধিক পরিমাণে ম্বত্তিক] দ্বাবা ঢাকিযা দিথ্বা তাহ।ৰ চতুর্দিকে 
খড বিস্তাব কবত? তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চনে সিক্ত 
দ্লাখিবাব ব্যবস্থা কবিতে হইবে । 


্পস্পসপস 


কলম-প্রণাঁলী । ৩ 
চৌকা' প্রস্তত। 


চাবা বোপণ কবিতে হইলে অগ্রে চৌকা প্রস্তুত কৰা আব- 
ম্যাক) কাবণ হৃচাকবপে চৌকা তৈযাৰ না কবিষা যে কোন 
বৃক্ষের প্রথমাবস্থায চাবা বোপণ কবিলে তাহা উপমুক্ত পবিমাণে 
বৃদ্ধিব পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। যে নিষমে চৌকা প্রস্তত কবিতে 
হস, নিয়ে তাঁভ লিখিত হইতেছে । 

অনাবৃত ক্ষেত্রই চৌকাৰ পক্ষে প্রশস্ত। কোন বৃক্ষাদদিব 
নিয়ে চৌকাব ভূমি নির্দিষ্ট কৰা উচিত নহে । কাবণ বক্ষাদিব 
আওতাষ চীকা ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিলে উপযুক্ত পবিমাণে আলো- 
কাদি লাগে না এবং বর্ধাকালে বৃক্ষ-পত্রাদি হইতে জলবিন্দ 
পতিত হইয়া চাব। বিনষ্ট হইতে পাবে । চাবাব পকিমাণ এবং 
ভূমিব অবস্থা বিবেচন। কবিষা। চৌকা ক্ষেত্র প্রস্তত কৰা আব- 
শ্াক। কাবণ স্বল্লামাডন বিশিষ্ট চৌকাৰ অধিক সংখ্যক চাবা 
বোপণ কৰিলে তদ সমুদাঘ সম্যকবপে বুদ্ধি হইতে পাবে না। 
চারাৰ শিকড় ও শাখা প্রশাখাদি পবস্পব জড়িত হইযা। উপযুক্ত 
আকারে বৃদ্ধিব পক্ষে খিদ্ম উত্পাদন কবিযা থাকে । 

ইষ্টক দ্বাৰা চৌকা নির্মাণ কবিতে হয। এবৎ তাহাৰ 
বুনিয্াদ, ক্ষেত্রের নিয়ে তিন চারি ইঞ্চ কবিলেই যথেষ্ট হয । 
বুনিবাদেব ভিত সমূহ্ু এক ফুট ঘন, ছুই ফিট উচ্চ এবৎ তিন 
ফিট চৌড়া কবিলেই চলিতে পাবে । সচবাচৰ তিন ফিট 
চৌড়া আব ছৰ ফিট লম্ব| একটী চৌকাতে এক বৎসবেব প্রায় 


৪ কলম-প্রণালী । 


সহত্রাধিক চাবা বোপণ কৰা যাইতে পাবে । লিখিত নিযমে 
চৌকা প্রস্তুত হইলে প্রথমতঃ ঝাঁমা, ফুলেব টব ভ।ঙ্গা, খোলা, 
খাপব। এবং ইটের কুচি দ্বাবা অন্যুন জাট ইঞ্চি পূর্ণ কৰা 
আবষ্টক। কাবণ এ সকল দ্বাবা অনাযাসেই নিয়ে জল আক 
ধ্বিত হইতে পাবে । অনস্ভব তদুপরি চাবি পাঁচ ইঞ্চি পৃকভগবে 
মন্তিক! পূর্ণ কবিতে হইবে । এবৎ সর্ধবোপৰি সক্ষম বালি ছডা- 
ইয| দেওযা আবশ্তক । লিখিত নিষমে প্রস্তত কবিলেই চৌক! 
তৈযাৰ হইল। এই চৌকাষ যে কোন বৃক্ষেব চাবা বোপণ 
কবা যাইতে পাবে। 

চাবাৰ পবিমাঁণ অধিক হইলে চৌকাৰ আকাব লম্বাভাবে 
বৃদ্ধি কৰা আবশ্যক। চৌকাতে মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন 
কৰিতে হয এবং ঘাস মুখা-জনিত আ-গাছা তুলিযা পবিষ্ষাব 
বাধিতে হফ। 


চার উৎপাদনের নিয়ম । 


চাবা উত্পাদন করিবার পক্ষে চৌকা ক্ষেত্রই সর্বাপেক্ষা 
প্রশস্ত স্থান। চৌকাধ চাবা কিম্বা কলম পুতিঘ1 কাঁচেব ফানস 
অথবা মাছুব দিযাঁ ঢাকিষা দেওয। ভাল। বিশেষতঃ খোঁচ1 
কলমেব পক্ষে ফানস উত্তম আচ্ছাদন; কারণ তদ্বারা ঢাকিয়। 
দিলে চাঁবাব খুল দেশস্থ বস রৌডে শুকাইয়া উহাব অনিষ্ট 
করিতে পারে না। গাছের প্রকৃতি বুঝিয়া অর্থাৎ যে চারা 
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যতদৃব পর্ধাস্ত বিস্তৃত হইতে পাবে, তদ্িষয়ে দৃষ্টি রাখিযা অস্তর 
অস্তব কোপণ কব! উচিত্ব। যে সকল চাবাব পাতা হ্থোট' 
তাহাদের কলম হুই ইঞ্চি অন্তর বিয়া চৌকাতে বোপণ কবিলে 
কোন অনিষ্ট হয় নাঁ। চৌকাতে মধ্যে মধ্য জল দিতে হয় 
এবছ প্রাতে আট শ্ষণ্টী হইতে অপরাহ্ন পাঁচ খটিখা পর্য্যন্ত 
কুধ্ধ্যেন উত্তাপ হইতে বক্ষ! কবিবাব নিমিত্ত চৌকাস্থ চাবাগুলিতে 
মাদুব কিম্বা! দবম। ছাবা আচ্ছাদন কবিধ1 দিতে হয় । 
কোন্‌ জাতীষ যৃক্ষেক কলম কত দ্বিন পধ্যস্ত চৌকাধ 
বাথিলে শিকড সঞ্চারিত হইবে এবং তথ। হইতে তুলিয়া! অন্যপ্ত 
রোপণ কব আবশ্যক তাহাৰ বিশেষ কোন নিয়ম নাই। তবে 
যোটাফুটি ইহা! মনে বাখ। আবশ্যক যে, যে সকল গাছ শীঘ্র 
বাঁড়িঘা উঠে, এক মাস পৰে ভাহাদিগকে তুলিলে কোন অনিষ্ট 
হয না, আব ষে সকল গ্রাছেব কাষ্ট কঠিন অন্ততঃ ছয মা 
তাহাদিগকে চৌকায বাখিষা তুলিতে পাবা ধায় । যদি এমর্ল 
দেখা যায় ঘে, ছষ মাসের মধ্যেও শিকড় সঞ্চাবিত হয নাই/ 
তবে সে চার! লাগিবে না জানিত্রে হইবে। 
এট্টেল মৃত্তিকা কোন প্রকার চাবা বা কলম বোপণ কব! 
উচিত নহে; কাবণ তাহাতে জল সিঞ্চন কবিলেও ভিভর্বে 
উহ! প্রবেশ কবিতে পাষ না! এবং রৌদ্রে শুক্ষ হইযা মারা 
ফাটিয়া উঠে, তাহাতে চাব। প্রায় মবিষা যায়। এজন্য ঝর! 
মাটীতেই চারা রোপণেৰ ব্যবস্থা । 
কলম বাধাব পৰ নিষমিত সময মধ্যে শিকড জঞ্চার হই, 
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যাছে কি না, তদ্ভিষষে সন্দেহ হইলে আস্তে আস্তে একটা 
কলম তুলিযা দেখিবে) যদি গোড়াষ রেণুবং অর্থাৎ অতি 
সুক্ষ হুক্ষ্ হ্ত্রের ন্যাষ চিন দেখিতে পাও, তবে জানিবে সত্ত্ব 
উহ] লাগিয়া যাইবে । স্ুতবাং আর হতাশ হইতে হইবে না। 
কোন কোন জাতীষ গাছের কলন অধিক বিলম্বে লাগিযা 
থাকে। কমলালেবু প্রভৃতি কষেক জাতীষ গাছেব কলম 
অন্তান্য ফল বৃক্ষেব কলম অপেক্ষা বিলম্বে লাগিয়া থাকে । 
অনেক সমঘ দেখা যায, এই সকল গাছেব কলম রোপণ 
কৰিলে শিকড় সঞ্চাৰ হইবাৰ পুর্বে মূলদেশে একটী গোল'- 
কাব দাগ হষ। কেহ কেহ কলম বাঁধা শাখাৰ সমুদায় পত্রাি 
কাটিয়। দেষ, কিন্তু তদ্বাবা চাবাব অনিষ্ট হইযা থাকে । এজন্ত 
কোন কোন কলমে পত্রেব অদ্ধাৎশ কাটিযা দেওয়া মন্দ নহে। 
খেঁচা কলমের যে ভাগ মৃত্তিকাৰ মধ্যে প্রথিত থাকে, ষেই 
অংশেব পাতা ফেলিযা দিতে হয। 

বীজ কিম্বা কলম দ্বাবা চাবা উৎপাদন কবিতে হইলে 
সতেজ বীজ অথবা শাখা নির্বাচন কৰা আবশ্যক । অপবিপর 
বীজ কিম্বা নিস্তেজ রুগ্ন শাখাষ চাবা উত্পাদন করিতে চেষ্টা 
পাইলে প্রাষ বিফল হইতে হয । 

ঘে কৌন চাবার প্রথমাবস্থাষ্ষ কীট পতঙ্গ লাগিলে অথবা 
গবাদি পশু কোন প্রকাৰ অনিষ্ট কৰিলে বৃদ্ধিব পক্ষে অত্যন্ত 
ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য চাবা উৎপাদন পক্ষে বিশেষকপ দৃ্টি 
রাখিতে হয় । 
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চাবা! রোপণের নিয়ম। 


রোপণের দোষেও অনেক সমষ গাছেব অনিষ্ট হইষ! থাকে । 
সকল জাতীষ গাছ একবপ নিষুমে উত্পন্ন হয নাঁ। বীজ ও 
কলম দ্বাৰা চাবা জন্মিষ! থাকে ;, যখন ভিন্ন তিন্ন নিষমে চারার 
জন্ম, তখন বোপণ মন্বন্ধে যে কিছু প্রভেদ আছে, তাহা সহ- 
জেই বুঝিতে পারা যায । সচবাচব প্রায় দেখা যায, এক- 
স্থানে চাবা পাতো দিয়া পবে তথা! হইতে বাগানে বোপিত 
হইয়া থাকে । চারা তোলা একটু বিবেচনার কাজ। কাৰণ 
উহ! এপ সাবধানতাৰ সহিত তুলিতে হয, তোলাব দোষে 
যেন গাছ মবিষা না যাবঘ। এজনা চাবা তুলিবার পুর্বে 
উহার মুলদেশ জল দ্বাবা কিষ্পবিমাণে সিক্ত বাখা ভাল। 
চাবার চারিধাঁবে মাটী এক্দপ চাপেব সহিত তুলিতে হয, যেন 
শিকড কাটিয়া না যায । চাবা তুলিবাব সময তাহাতে ঝার্কি 
লাগিলেও সমূহ অনিষ্ট হইষা থাকে । 

যে সমষ মৃত্তিকা নীরস থাকে, সে সমধ চাবা তুলিষা 
পুতিতে চেষ্টা পাইলে উহ]! বাচান কঠিন হইয1! উঠে। এজন্য 
ফল বৃক্ষের চাব। বর্ধাকালে বোপণ কবা ভাল । 

বাগানে চাবা সমূহ অন্তর অন্তর শ্রেণীবদ্ধতাবে বোপণ 
করা আবশ্যক । গাছ ঘন হইলে পবস্পবেব শিকড ও শাখাধ 
শাখায শঘর্ষিত হইযা থাকে, হুতবাৎ সম্যক বৃদ্ধি পাইতে পাবে 
না। অর্থাৎ চাবিদিকে শাখাব বিস্তাব না হইযা লম্বাভাবে 
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বাঁড়িতে থাকে, এবং প্রত্যেক চারা প্রয়োজন মত আলোক কিন্বা 
বাতাস পাঁষ না। এই সকলের অভাব ঘটিলে গাছে অধিক 
ফশন হয নাঁ। বড বড বৃক্ষেব চাবা অন্ততঃ কুডি হাত, 
মাঝাৰি বাব হাত এবং অপবাপবেব বিস্তার বুঝিয়া রোপণের 
ব্যবস্থা কবিতে হয়। সাধাবণতঃ কলমেৰ গাছ অপেক্ষা আটির 
চাবাব গাছ অধিক বড হইযা থাকে, এজন্য আটিব চাবা অপে- 
ক্ষাকৃত কিছু দূব অন্তব বা ব্যবধানে বোপণ কবা উচিত। 
ছুর্ধাল নিস্তেজ চাবা তুলিষা ফেলিয়! সেই স্থানে সতেজ বজবান 
ধা! বোপণ কৰিলে উদ্যান-স্বামীৰ আশা পূর্ণ হইতে পানে । 

কোন্‌ গাছ কিরপ মাটীতে পুভিলে তাহাৰ স্বাস্থ্য ভাল 
থাকে তাহ1 বিবেচনা কবিষা বোপণেব ব্যবস্থা কৰা আবশ্যক । 
সাধাবণভঃ মনে রাখিতে হইবে ম্ৃছু অর্থাৎ কোমল মৃত্তিকা 
অধিকাৎশ বৃক্ষেব পক্ষেই ভাল। 

চাবা বোপণেব পর তাহার পাইট কবা, জল সেচন ব্যবস্থা, 
সাব দেওষা! এবং গবাদি পশুব অত্যাচাব নিবারণ এই কঘেকটাব 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ প্র সকলেব অভাব 
স্বটিলে চারা বাঁচান সুকঠিন। 





জলমসেচন। 


সকল প্রকাৰ বৃক্ষের পক্ষে বৃষ্টিব জল সমধিক উপকারী । 
বৃষ্টির অভাবে নদী, পুক্ষবিনী এবং কৃপাদির জল গাচ্ছে ব্যবহার 
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হইঘা থাকে । জন ছ্বাবা গাছপালা! ধৌত হয; বৃক্ষমূলের 
মৃন্তিকা সিক্ত থাকা আবশ্যকীঘ রম গ্রহণে ব্যাঘাত জন্মে 
না। বৃক্ষমূলে অধিক জল দিলে আবশ্যকেৰ অতিবিজ্ত বদ 
জঞ্চাবে গাছ পচিযা উঠে, এজন্য মিষমিতবপে জলদানেব 
বাবস্থা কবিতে হয। খতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিযমে জলসিঞ্চন 
কবা আবশ্যক । অর্থাত গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন পূর্ববাহে ও অপ- 
বাহ জল দিতে হয । বর্যাকালে বৃষ্টিপাতে মৃত্তিক! আঁ থাকে, 
মে সময জল না দিলে কোন হানি হয না, শীতকালে একদিন 
অন্তর জলদানের ব্যবস্থা কৰিলে চলিতে পাবে * 

নিষমিতপ জলেৰ অভাব ঘটিলে বৃক্ষাদি শ্রীন্রষ্ট হইয়া 
শুক্ষ হইতে থাকে । বিশেষতঃ চাবাব অবস্থায গাছেব নৃতন 
পত্রে বহু ছিদ্র থাকে, বৌদ্রে ত সকল ছিদ্র হইতে বস (খন্) 
বাহিব হইয! তাহাৰ পৰিপাক কার্য সমাধান হয। অতএব 
চাবাষ জল না পাইলে বৌদে শুক্ক হইযা যায। মধ্যাভুকালে 
গাছে জল না দ্িযা বাতাস শীতল হইলে দিতে হয। গাছে 
ফুল ও মুকুল হইবাৰ সময জল দিলে সত্ববেই ফুল ফল 
ধবিয়। থাকে । 

বর্ধাকালে চারাব গোডায জল সঞ্চিত থাকিলে গাছ পচিষ! 
মবিষা যায। কারণ বৃক্ষমাত্রই শিকড দ্বাবা মুন্তিকা হইতে 





* সায়ৎ প্রাতস্ত ঘর্মন্তে-শীতকালে দিনান্তবে । 
বর্ধাতৌতু ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা বোপিতা ক্রমাঃ ॥ 
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রস গ্রহণ কবিষা জীবিত থাকে, কিন্ত মূলে অধিক রস সঞ্চিত 
হইলে শিকড সমূহ প্রযোজন মত বন গ্রহণ কবিযা আব 
উহা! লইতে পাবে নাঁ। তখন সেই বস দ্বাৰা শিকড় পচিতে 
আরত্ হয়। 

অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা, জলাশযেব নিকটবন্তীঁ স্থানের 
বৃক্ষাির অবস্থা তাল দেখ| যাধ। ইহাব একমাত্র কাবপ 
তথাকাৰ বায়ু সর্ধদা শীতল অর্থাৎ সজল থাকে, সেই সজল 
বাছু হইতে গাছপাল। জল গ্রহণ কবতঃ স্বাস্থ্যবান থাকে । 

চাবার অবস্থায় কলসী কবিয়া জল ঢালিষা দেওযা অপেক্ষা 
বোমা দ্বাৰা জলসিঞ্চন কবা ভাল। বোমাতে জল দিলে 
গাছেব পাতা উত্তমন্ষপ ধৌত হইতে পাবে। স্নান কৰিলে 
যেমন আমাদের শবীব শ্রীবিশিষ্ট ও প্রহুল হয, সেইবপ ঙ্গান 
দ্বাবা গাছপালাবাও উপকার সাধিত হইষা খাকে | 





সবত্তিকা ও সার । 


মাটার দোষ গুণে যে,গাছেব ভাল মন্দ অবস্থা খরিশ্ব। থাকে, 
এ কথা সকলেই অবগত আছেন। কোন্‌ জাতীষ গাছের 
পক্ষে কোন্‌ প্রকাব মৃত্তিকা! উপকাবী তাহা জানা আবশ্যক । 
মৃছু অর্থাৎ কোমল মৃত্তিকাই ঘে, অধিকাংশ বৃক্ষেব পক্ষে 
উপকারী তাহ] ষেন মনে থাকে 1* 


* “মৃদ্ধীভূঃ সর্ববৃক্ষাণাৎ হিতা। 1 
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মৃত্তিকা ও সাব এই উভধ যদি বৃক্ষেব অনুকূল হয, তবে 
অল্পদিনেব মধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয! ফল পুষ্পদানে সমর্থ হইতে 
পাবে। উদ্ধিদআাত্রেই তাহাদিগেব শবীব পোষণোপযোনী 
পদার্থ সকল মৃত্তিকা হুইতে গ্রহণ কবিষ! জীবিত খাঁকে। নান! 
প্রকার দ্রব্য সংযোগে ্বৃত্তিকীয আবাব প্র পোষণৌোপযোগী 
পদার্থ মিশ্রিত হয। এই পদার্থকেই সার কহে। ম্ৃত্তিকায় 
কোন প্রকাব সাব যোগ না হইলে গাছপালা বৃদ্ধি কিম্বা ফল 
পুষ্প দানে সমর্থ হয় না। মৃত্তিকা সাব জন্য খৈল, পাতা- 
পচা, জন্তদিগেব মল মুত্র এবং কোন কোন ধাতু ব্যবহার 
হইয়া থাকে ।* 

বৃক্ষ মূলে বং্সবেব মধ্যে একবাৰ সাব দিলেই বথেষ্ট হয়। 
কোন কোন গাছের চাবা পুতিবাৰ পূর্ধ্বে এক একটী গর্তে সার 
ও মাটা দিয] পূর্ণ বাখিতে হয, পবে সেই স্থানে চারা রোপণ 
কবিলে উত্তম তেজাল গাছ হইঘ1 থাকে। গাছ বড় হইডে 
থাকিলে বংসবেৰ মধো একবাৰ মূলেব মাটা খু'ডিষ। সার মাটা 
দ্বারা পুনর্বীব তাহা পূর্ণ কবিয়া দিতে হয়। 

রূক্ষভেদে বিভিম প্রকীব সাব ব্যবহার হইয়া থাকে। সার 
দ্বাব! মৃত্তিকাব গুণাস্তর সাধিত হয! এমন কি অনেক অন্গু- 
বরবরা ভূমিকেও সাঁর দ্বার] উর্ব্ববা করা যাইতে পারে। খাদ্য 





*₹ মং প্রণীত “সব্জী-শিক্ষা পাঠ কব, সারের বিষয় জ্ঞান 
লাভ করিবে। 
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দ্বারা যেমন দেহ পোষণ হুইযা থাকে, সাব বাবহাবে বৃক্ষাদিব ও 
দেইবপ পোষণকার্ধ্য নির্বাহ হয। 

বৃহজ্জাতীয অর্থাৎ বট ও অশ্ব প্রতৃতি বৃক্ষ সমুছেব নিমস্থ 
মৃত্তিকা আম, নিচু প্রভৃতিব চাবা বোপণ কবিলে রদ্ধির পক্ষে 
ব্যাঘাত জন্মে। অতএব সেবপ মৃত্তিকা বোপণেব পক্ষে প্রশস্ত 
নছে। শ্রেণী বদ্ধভাবে চাবা বোপণ করিলে বাগান দেখিতে সৃত্রী 
হুম্ব এবং বৃক্ষ মূলে বাষু ও উত্তাপ পাইতে ব্যাঘাত ঘটে না! 
বাতাস দ্বাব। মৃত্তিকা সংশোধিত হয। এজন্য কান্তিক মাসে 
অথবা গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হইলে বাগানেব মৃত্তিকার চাপডা উপ্টী- 
ইযা দিলে বৌদ্র ও বাতাসে সেই মৃত্তিকাৰ উর্ব্ববতা শক্তিৰ 
বৃদ্ধি কবিযা থাকে । এই কাবণ বশতঃই অধিক দিনেৰ পুবাণ্তন 
দেওযালেৰ মৃত্তিকা, ক্ষেত্রে কিম্বা উদ্যানে দিলে বিশেষ উপক'র 
হইন! থাকে । 

পুক্ষবিণী খনন করিবাব সম্ঘ কাল বর্ণেব যে এক প্রকাৰ 
মাটী দেখা যাষ, তাহাকে “বোদ” মাটা কহে, এই মৃত্তিকা গাছের 
পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টি-কব। 

ভধিক উন্নত কিন্বা গভীব ভূমিতে চারা বোপণ কবিলে 
গাছেব পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট হইষা থাকে। কাবণ নিম্বতুমি 
অপেক্ষা উচ্চ ভূভাগে অধিক পবিমাণে ঝড় লাগিষা থাকে, 
তদ্দীব! চাবা সকল হেলিষা| বাঁ ভগ্ন হইবাব কথা । আর অধিক 
উত্তাপে তথীকাব মৃত্তিক! ওক্ষ হওষাতে ভূমি নীরল হইঘা উঠে, 
হুতরাং গাছ মবিধ! যাঁওধাব সম্ভব । অপব লিম্ব ভূমিতে বর্ধার 
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জল সঞ্চিত হওষাতে গাঁই পচিযা যায । এজন্য মাটী কুপাইযা 
সমান কবিযা তর্থায গাছ লাগাইতে হয । 

যদি এবপ মৃত্তিকা চাবা বৌপিত হয যে, তখায শ্রযো- 
জনেব স্ক্টধিক তাঁপ লাগিঘা উহাব অপকাঁবৰ কবিতেছে, তৰে 
সেই চাবাব মুলে কতকদৃব বাপিঘা ঘাস বিছাইয। দেওষা 
জভাল। তদ্বাবা চারাব মুলে অধিক তাপ সঞ্চিত থাকে না। 
আব ষদি অধিক তাঁপেব প্রযোজন হয, তাহ হইলে চাবার 
মূলদেশে কীকব ছডাইঘা দিলে তাপ সংগৃহীত হইতে পাবে । 
ফলতঃ মৃত্তিকাব অবস্থা এবং গাছেৰ প্র্কৃতি বুঙ্গিযা বৃক্ষ বোঁপণ 
কবা করবা । 


টি ০০০০ 


শাখা কলম । 


কোন গাছেব শীখণ অর্থাৎ ডীল কাটিষা মুত্তিকায বোপশ 
কবিলে যে চাবা জন্মে, সেই চাবা উত্পীদন প্রশালীকে শাখা 
কলম বা খেচা! কলম কহিষা থাকে । 

বৃক্ষেব সকল শাখা কলমেব উপযোগী নহে। যে সকল 
শাখা স্বভাবতঃ হেলিয়। পড়ে, তৎসমুদাদ কলমে পক্ষে 
অনুকূল। কলম কবিবার পূর্বের হাপোব বা চৌকা প্রশ্থাত 
করিষা রাখিতে হয়। 

কলম কৰিবার পুর্বে মূল শাখাব কিবদংশেৰ সহিত হেলিত 
শাখা ছি'ডিযা লইবে। কারণ মুল শাখার গৃহীত অংশ হই 

চহ 
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তেই শিকড সঞ্চাবিত হইবা থাকে । যে শাখায় কলম কবিষে 
তাহা আধ হাতি লম্বা রাখিবে। এবৎ নিম্মভাগেৰ পত্রগ্রহ্থি 
সকল পবিষ্কাব করিষা হাপোবে বৌপণ কবিবে। বে"পণ কবি- 
বাবসম্য যে, অদ্ধ হস্ত্র পবিমিত রাখিয়া শাখার উুপবিভাগ 
কাটিঘা ফেলিধা দিতে হয় তাহা যেন মনে থাকে । এই সমন 
আব একটী বিষধেব প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ শাখা 
উপবিভাগে ষে সকল পত্র থাকে, সেই সকল পাতাব অর্ধাংশ 
কাটিয়া ফেলিতে হয। সমুদাধ পত্র কাটিয়া ফেলিলে ছুইটা 
অনিষ্ট ঘটিবাব সম্ভব । প্রথমতঃ পত্র-ৃন্ত শাখা বহুল পরি 
মাণে ঘর্্ম নির্গত হইযা থাকে, তদ্বার? শাখ। শুষ্ক হইবার কথা। 
দ্বিতীয়তঃ পত্র বিবহিত শাধাব পত্রগ্রন্থি অর্থাৎ পত্র নিগ্ধ 
হইবার স্থান হইতে অধিক বিলম্বে পাত! বাহিব হইয়া থাকে । 

একটী কাটি বাবা হাপোরে হুহী অঙ্গুলি শাধনাণ' গঞ্জ 
কবিবে। সেই গন্তে কর্তিত শাখা খণ্ড বোপণ করিবে । শাখা 
রোপিত হইলে তাঁহার গোড়া উত্তমৰপ ঠাসিয়া দিবে। ভাল 
রূপ ঠাসা না হইলে বাতাসে ডাল নড়িযা গেলে, গাছ লাগি- 
বার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে। হাপোরে শাখা রোপণ করিলে 
চারি মাপেব মধ্যে তাহাতে শিকড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
প্রায়ই দেখা ঘায, রোপিত শীধায় সৃতন নৃতন পত্র নিত 
হইলে চাকা লাঁগিযষ! থাকে । 

শাখা হইতে নৃতন বৃতন শিকড় নিগত হইয়া! সতেজতাবে 
বঙ্িত হইবার সময় ষদি মৃত্তিকার নিঙ্গে রস ন! পায়, ভবে গাছ 
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অটিবে শুষ্ক হইয়া খাকে। বস অভাবে গাছ শুষ্ক হইলে 
পত্র/দি হুবিদ্রা-বর্ণ বিশিষ্ট ছইতে দেখ! সাম। এজন্য যাহাতে 
মূল শিকড আবশ্যকমত বস গ্রহণ কবিতে পাৰ, এমন ব্যবস্থা 
কবিধ দ্রেমা প্রধোজন। কিন্তু তাই বলিষা! অধিক পবিমাণে 
জল সেচন কবিলে গচিষ! উঠিবাব সস্তব। শাখা কলমে জল, 
বাষু; উত্তাপ এবং মৃত্বিকা কলমেব উপযুক্ত হওযা আবশ্যক । 
কাবণ এই কযেকটাব আধিক্য কিন্বা ন্যুনতা অথব। গ্রজনম- 
শক্তিব হীনতা ঘটিলে কলম বসান সফল হইবে না। 

বৃক্কেৰ প্রকৃতি বুঝিধা কলম কবা আবশ্যাক। যে সকল 
গাছ শীতকালে জন্মিবা থাকে, বর্ধাকালে ষেই সকলেৰ কলম 
বসাইলে পচিযা যাওযাৰ সম্ভাবনা। এজন্য গোলীপ্‌ প্রস্তীতিব 
শাখা কলম বর্ধাৰ অবসানে অর্থাৎ কার্তিক মাসে বসাইতে 
হয। 

গ্াছেব মকল ডাল শাখা কলমের উপযোগী নহে, থে 
সকল শাখা! হেলিধা পড়ে, মেই গুলি দ্বাৰা উন্তম শাখা কল্ম্‌ 
হইযা থাকে। অর্থাং এই হেলিত শাখা হইতে যে সকল হুর 
ক্ষুদ্র শাখা নিগতি হয, তহস্মুদাষ মূল শাখাব কিষদংশের 
সহিত ছিড়িযা লইবে। এবপভাখে ছিডিঘা লইবাৰ কাবণ 
এই ষে, ত্র ছিন্ন অংশ হইতে শিকড বাহিব হইতে পাবে 
এবং তত্রত্য বস দ্বাবা শাখাকে সবস ও জীবিত বাখে। শাখা 
শুক্ধ হইলে কলম বসাইবাক উদ্দেশ্য বিফল হইষা যাষ। এধন্ন 
এই শাখাটী আধ হাত পবিমাণ রাধিযা মাথা কাটিয়া ফেলিবে। 
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আর থে ভাগ বৌপণ করিতে হইবে অর্থা নিন্নভাগে যে স্থানে 
গাইট থাকে, সেই গাইট পর্যন্ত চাবিধাবের পত্রাদি পবিষ্কার 
কবিষা লইবে। 

শাখাব উপবিভাগে যে সকল পত্র থাকে, দেই সকল পত্রেৰ 
অদ্ধাংশ কাটিব। ফেলা ভাল এককালে সমুদ্বাঘ পাতা ফেলিস' 
দিলে অধিক পবিমাণে ঘর্ম নিত হইয়া উহা শুষ্ক হইবাৰ 
সম্ভাবনা । আব গ্রন্থ বা গঁ?ইট হইতে পত্র নিগতি হইবাঁব 
ব্যাাত ঘটিবাৰ আশঙ্কা! থাকে । শাখার গোডাষ গাইট না 
খাকিলে শিকড বাহিব হয নাঁ। 

কলম বসাইবাব পূর্বে চৌক! প্রস্তত কবিতে হয। এই 
চৌকাঘ ছুই অঙ্গল পবিমাণ গর্ভে এক একটী শাখা বোপণ 
কবিতে হয । শাখাব গোডাব মাটী একপভাবে টিপিয দিতে 
হইবে যেন বাতাস কিম্বা অন্ত কোন কাবণে উহ্না নডিতে না 
্রাবে। বোপিত শাখ। নড়িব। গেলে গাছ লাগিবে না। প্রবল 
বৌদ্রও বৃষ্টি হইতে বক্ষা কবিবাব জন্য শাখাৰ উপব আচ্ছাদন 
দিতে হয। শাধাবিশেষে ছুই চারি মাসের মধ্যে বোপিত 
অংশ হইতে শিকড় সঞ্চাবেব উপক্রম হইঘা থাকে । 

গামলায় শাখা কলম বসাইতে হইলে উহা নিন্বস্থ ছিদ্রে 
খোলাব কুচি দ্রিযাঁ তছুপবি বাথুকাযুক্ত সাব দ্রিবে এবং সেই 
মাটাতে কলম বসাইবে । শাখার পুবাতন পত্র পতিত হইফা 
নৃতন পত্র নিগত হইলে জানিতে হইবে যে, উহা লাগিয়া 
গেলে অধিক দিন টবে বাখা উচিত নহে, কারণ উক্ত স্থানে 
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আবশ্তকমত রসেব অভাব ঘটিতে পাবে । রসেব অভাব 
খটিলে শাখা নীবস হইয1! হবিদ্রাবর্ণ হইযা উঠিবে। স্বভা 
বতঃই পত্র-সনূহ হইতে খশ্ধ নিগতি হইয! থাকে) কিন্ত 
সেই সময যদি মুলে বসেব অভাব শ্বটে, তবে সহজেই উহা! 
বিবর্ণ ও শুল্ক হইযা৷ মবিষা উঠিবে। 

উদ্ভিদের প্রকৃতি বুঝিধা ভিন্ন ভিন্ন খতৃতে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষেব 
শাখা-কলম বসাইতে হস । বর্ধাকীলে গোলাপেৰ কলম বদা- 
ইলে প্রা তাহা পচিয়া যায়। আব ষদি শীতপ্রধান দেশের 
কোন গাছের কলম বসাইতে হয, তবে বৌদ্রের সময তাহা! 
ঢাকিয। দিতে হয়। 

যে শাখার কলম বসাইতে হয তীহা। ঈষৎ হেলাইয। বোপণ 
কবা ভাল। চৌকার মাটীব অবস্থা, বুঝিনা তাহাতে জলসেচন 
কবিতে হয। চৌক। যেন ঘাস মুখা প্রভৃতি দ্বাৰা অপবিদ্কাব 
না হয, তজ্জন্য সর্বদা দৃষ্টি বাখা আবশ্যক । 

মাটা কলম বা দাবাকলম। 

কোন গাছেব শাখা নত জবিষা তছুপবি মৃত্তিকা চাপ দিযা 
যে কলম প্রস্তত হইযা! থাকে তাহ+"ক মাটী বা! দাবাকলম 
কছিষা থাকে । এস্থলে ইহাঁও জান! আবশ্যক ষে, মা়ী কলম 
ও গল কল একই একক । তবে প্রভেবেৰ মধ্যে ও ব 
খুলকলমে গাছেব উপবিশ্থিত ডালে মাটী জডাইযা কলম তৈযাৰ 
করিতে হয। কোন ডালে মাটা লেপিযাঁ দিলেই যে, কলম 
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প্রস্তত হয তাহা নহে । যেনিয়মে উহা প্রস্তত্ত করিতে হয় 
তাহা পবিষ্কীবৰপে লিখিত হইল। 

যে শাখায মাটী কলম বাঁধিতে হইবে, ভাহা অগ্রে নত 
করিবে এবং যে অংশ মত্তিকা দ্বাব! আচ্ছাদিত কবিতে হইবে, 
সেই অংশে এক পত্র-গণাইট হইতে অপব পত্র-গা1ইট পধ্যস্ই 
ছুই অংশ সমান ভাবে (ছুরি ছারা) চিবিয়া দিবে এবং এই 
বিষুক্ত অংশদ্ধব যাহাতে পুনব্বাব মিলিত না হয়, তক্ছান? 
তন্মধ্যে খোলাভাঙ্গ। প্রবিষ্ট কবিষা! দিবে । আর শাখা যাহাতে 
উপবে উঠিতে না পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি বাখিতে হইবে । এজন 
কঞ্চিব গাইটমুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকুডদিব মত খুঁটা1 কবিযা সেই 
গাইটে শাখা আটিযা উহা মাটাতে পুতিষা দিবে এবং পবে 
দেই চিবা অংশ মৃত্তিক! দ্বাবা উত্তমরূপে ঢাকিয়। দিবে। তিন 
চাবি মাস পর্যাস্ত এই অবস্থা বাখিষা আবশ্যকমত ভল 
দিলে কলম লাগিষা যাইবে । 

মৃত্তিকাচ্ছাদিত অংশ চিরিষা দ্েওযাব কাবণ এই যে, পৰি- 
পক বস বৃক্ষেব অন্যান্য অংশে না যাইয়া তথায় সঞ্চিত হয 
এবং এই সঞ্চিত বস হইতেই অতি হক সুক্ষ শিকড জমুহ 
নিগ ত হইব থাকে । 

লিখিত নিষমে প্রস্তত কৰিলে মাটী কলম, তৈয়াৰ কৰা হয । 
কিন্ত সকল গাছেব পক্ষে একৰপ নিষম নহে! কোন কোন 
গাছের কলম বসাইতে হইলে পূর্বাবৎ না ছিরিয়া কেবলমাত্র 
মাটী চাপা দিদ্বা বাথিলেই চলিতে পাবে! 
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গুল বা গুটিকলম। 

গাছেৰ সতেজ ডালে কলম বাঁধিতে হষ। ঘে ডালে 
কলম কাঁধিবে তাহা অন্ততঃ দেড হাত নীচে ষে গাঁইট 
দেখা ষাইবে তাহাব চারিধাবে (ধাবাল ছুবি দ্বাৰা) গোল 
কবিষা একটা দাগ দিবে; এই দ্বাগেব ৩৪ অঙ্গল উপবে 
ধঁৰপ আবাব আব একটী দাগ কাটিবে। এখন এক দাগ হইন্ছে 
অপব দাগ পধ্যন্ত লম্বাভাবে চিবিবা ছাল তুলিষা ফেল। 

এদিকে দো-আশ মাটাতে ধৈলেৰ সাব দিষা উহাতে 
অল পবিমাণে জল মিশাইষ1 কাদা প্রস্তত কব। এই কাদা 
ষেন খুব থস্থসে কিবা অধিক কড়া না হষ। এই মাটাৰ 
একটী দলা বা তাল ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই হাতে লও 
এবং ভাল তোলা স্থান ছুই হাতে মাটী দ্বাবা একপভাবে 
আচ্ছাদন কব যেন উহা উত্তমবপ ঢাকিব! যাষ। 

শাখা যাটা বান হইলে ছেভা চট অথবা নাবিকেল 
ছোবডা দ্বাৰা! তাহা! জভাইষা বাধিষা দাও। চট অপেক্ষা 
ছোবড। দ্বাবা বাধিলে ভাল হষ; কাবণ উহাতে জল দিলে 
ছোবড়াব ভ্িতবে সহজে উহ প্রবেশ কবিতে পাবে । কলম 
বাধা স্থান সবস থাকিলে শীঘ্র উহ] দাগিবা ধাষ। কিন্ত তাই 
বলিষা অধিক জল দেওযা উচিত নহে। বর্ষাকাল ব্যতীত 
সন্ত সমধ জল দিতে হইলে বন্ধন স্থানের উপরে একটা 
ভাড় ঝুলাইযা দ্দিবে এবং তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে বিন্দৃ 
বন্দু জঙপাতে অত্যন্ত উপকার হইযা! উত্িবে | কঙ্গম 
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বাধার কিছু দ্রিন পবে সেই স্থানে আঠাবৎ একপ্রকাৰ বস 
সঞ্চিত হইযা থাকে । 

সচবাচব তিন চাবি মাসে মধ্যেই অধিকাংশ ফল-রৃক্ষেব 
কলম লাগিয়া! থাকে । কলম লাগিয়াছে কি না তাহা জানিবার 
একী সহজ উপাষ আছে, অর্থাৎ খন দেখিবে যে, “ছাঁবড। 
বা চট জড়িত স্থান হইতে শিকড় সমূহ নিগত হইযাছ্ে, 
তখন উহা৷ লাগিপ্না গিয়াছে জানিবে ; অতএব সেই সময় 
কাটিতে পারা যায়। 

তীক্ষধাব অস্ত্র দ্বাবা বন্ধনেষ নিমে, কাঁটিযা শাখা নামাইযা 
লইতে হয। অনস্তব উছ হাপোবে বোপণেব ব্যবস্থা কবিচ্ছে 
হইবে। চাবা পুতিবাব সময় গে(ডা উত্তমৰপে ঠাসিযা দিবে 
নতুবা বাতাসাদিতে নডিষা উহ! লাগাব পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে। 
গ্রধব বৌদ্র হইতে বক্ষা কবিবাৰ নিমিত্ত দিবসে দবমা দ্বাবা 
চৌক আচ্ছাদন কবিবে। এক বংসব পর্যন্ত এই চৌকাষ 
বাখিযা দ্বিতীষ বসর তথা হইতে তুলি! বাগানে বোপণ 
কবিৰে! 


পাপা 


যোঁড় কলম । 


স্বজাতীয় বৃক্ষদ্ধযেব পবস্পব যোড় লাগিষ! থাকে , কিন্ত 
শ্বজাতীযের মধ্যে আবাব সন্নিহিত জাতিদ্বয়ের যোড বাধিলে 
তাহা! যত শীন্র লাগিয়া যাষ, অসনিহিত জাতির মধ্যে কখনই 
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তত সত্ব যোঁড় লাগিতে পারে না। আবার উভষ ভিন্ন জাতি 
হইলে কদাচ যোড লাগে না। কখন কখন একপও দেখা ষাষ, 
অন্য চাবা! নং লই! এক জাতীষ গাছেৰ শাখায় শাখাষ পবস্পৰ 
বাধিলে তাহা মুডিঘ! থাকে । 

কল শাখা কলম বাধাব পক্ষে প্রশস্ত নহে) যে চাবা 
শাখা অপেক্ষা অধিক তেজাল সেই শাখা কলম বাঁধাৰ উপযুক্ত । 
নিস্তেজ চাঁবাষ যোড় বাধিলে ষদিও তাহাতে আগাতিতঃ ষোড 
লাগে বটে, কিন্তু পবে তাহা শুঞ্ধ হইবাব সম্ভব । 

প্রথম বংসবেব চাবা] অপেক্ষা দ্বিতীঘ বহসবেব চাবাৰ সহিত 
কলম বাধা তাল। গাছেব থে ডালে যোড় বাঁধিবে, তাহাব 
নিকটে মাচা বাধিষ! ই ডালেব পাশাপাশি অর্থাৎ সমোচ্চভাবে 
চাবা বসাইবে। এজন্য গামলাষ চাবা বসান উচিত। ঢাঁন। 
এবৎ শাখাব সুলতা ও বঘস একবপ হইলে ভাল হয। কাবণ 
জমানে সমানে যেমন মিলন হুইযা থাকে, অসমানে কথন 
সেকপ হইতে পাবে না। 

শাখা ও চাবাব যে অংশ যুভিতে হইবে তাহা মাপ লইঘা 
লন্বাভাবে শাখাব দশ আন। ও ভাবাষ ছৃয আনা অংশ এবকপ 
নিয়মে ছাল তুলিবে যেন পবস্পৰ অতি সহজেই মিলিঘ। 
ষাষ, মধ্যে একটু ফাক না থাকে। 'এখন শাখা ও চাব। 
পরস্পৰ ফুড়িযা দিষা সত? দ্বাৰা উত্তমব্পে কাধিষা দিবে। 
এইরূপে ষোড় বাধা শেব হইলে চাবা সতেজ বাখিবাব নিমিত্ত 
উাহত্ব মূলে সর্বদা জল দিতে হইবে । 


২২ কলম-প্রণালী। 


বুক্ষবিশেষে এক মাস হইতে চাবি পাচ মাসে মধ্যে 
কলম লাগিয়া থাকে । কলম কাটিবাব অন্যান এক মাস পুর্থে 
বন্ধনেব ২।৩ অল,লি উপবে চাবাব মাথা ক।টিযা দিবে। 
একপভাবে কাটিবাব উদ্দেপ্ত এই যে, বস আঁব উপবে উঠিতে 
ন প্াবিয়। বৃন্ধনস্থান সতেজ করিতে থাকিতে! এবং তছান। 
চাবা ও শাখা এক দেহেব ন্তাঁষ হইযাঁ পবিপুষ্ট হইতে থাকিবে । 
কলম নামাইতে হইলে বন্ধনেব ২।৩ অঙ্গলি নিয়ে কাটিযা 
দিতে হ্য। অনস্তব তাহা অন্ত স্থানে বৌপণ কবিলেই ফোড 
কলমে চাব। প্রস্তুত কব! হইল। 





চক্ষুকলম বা! চোক কলম । 

উদ্ভিদ্দরিগেন পত্রর্গীইট হইতে যে সকল শাখা-কলিক। 
নিগ তি হব, সেই শ্থানকে চক্ষু বা চোক কহে। এই চোক 
ভুলিযা কোন রৃক্ষে কিন্বা মুক্তিকাষ বোপণ কবিলে চাবা জন্মে। 
ফলতঃ চোক কলম, শাখা ও ঘেড কলমেৰ প্রকাবাস্তব মাত্র । 
কলমেব জন্ত চোঁক তুলিতে হইলে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠেব সহিত 
উহা তুলিতে হঘ। কাষ্টেব মহিত তুলিবাৰ তাৎপর্ধ্য 
এই যে, তত্রত্য সঞ্চিত বসে উহা অন্ত বৃক্ষে না লাগা পধ্যস্ত 
জীবিত থাকে। 

যে ডালে চোক বসাইতে হইবে, সেই ডালে যে সকঙ্গ 
শাখাকলিকা থাকে, তৎসমুদায ছি'ভিষা দিবে! চোঁক বসা 
ইতে হইলে প্রথমে শাখাব উপরিভাগের ছাল লম্বাভাবে ২। ৩ 


কলম-প্রণাঁলী। ২৩ 


অদ্গ,লি পরিমাণ চিরিষা দিবে। এখন এই চেবার উভত়্ পাশ্খে 
অর্থাৎ ভিতবে ছুবিব অগ্রভাগ দ্বা৭া একপভাবে আস্তে আন্তে 
তুলিবে যেন ছাল না ছি'ড়ে অথচ ভিতব ফাক হয। এইবপ 
কৰিলে চোক বসাইবাব স্থান প্রস্তত কবা হইল । 

এদ্রিকে উক্ত বৃক্ষেব স্বজীতীয কোন গাছে ডাল হইতে 
এক আশ কাঠে সহিত চোক তুলিবে। এখন উহা পূর্ন্ব- 
কৃত চেবা স্থানেৰ মীপ লইঘা সেই পৰিমাণে কাটিবে। লেখনিৰ 
অগ্রভাগ যেকপ সকভাবে কাটা হইযাঁ থাকে, সেইকপ চৌকেব 
ছুইভাশ অর্থাৎ লম্বালম্বী দিকে কাটিবা লইবে। অনস্তব এই 
চোক পুর্বোক্ত চেবা মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ কবাইঘ! 
বসাইষা দাও এবং স্থৃতা! দ্বাব! জডাইয] বাখ। বৌদদ্রের উত্তাপ 
নিবাবণ জন্য এ স্থানে কলা খোল! বাধিষা আবশ্যক বুঝিয়া 
প্রতিদিন জল দ্রিবে। 

যোড লাগিঘা চোক বাড়িবীৰ উপক্রম হইলে তাহাৰ উপ- 
রেব শাখা সমুদাষ কাটিবা দিবে । তেজাল ডালে চোক বসা 
ইলে সত্ব উহা যোড় লাগিযা বাডিযা উঠে। চক্ষু অপেক্ষা 
শাধা হীনতেজ বা দুর্বল হইলে উহা! না বাড়িষা সেইকপ 
অবস্থায় থাকে। প্রধব রৌদ্র জন্ত চোক কলমে ব্যাঘাত 
হইলে চোক বসান স্থানে কাপড জডাইবা তছুপবি জলপুর্ণ 
ভাঁড় ঝুলাইয়া রাধিবে। 

চোক কলম দ্বার! এক একটা গোলাপের ডালে নানা বর্ণের 
ফুল ছুটান যায়। 


২৪ কলম-প্রণালী । 
চুঙ্গি কলম। 


কোন শীখাঁৰ ভিতবেৰ কাঠ হইতে উপবিভাঁগেব ছাল 
একপভাবে তুলিবে যেন, উা ছিডিঘা না যাষ, এই ছালেব 
আকাব চুগিব স্যাঁষ হয এই জন্য ইহাকে চুলি কলম কহে। এই 
চুদি অন্য অন্য চাবাষ বাঁ গাছের উপব বসাইতে হষ। অর্থাৎ 
ঘে গাছে বসাইবে তাহাব মাথা কাটিযা ছুই অঙ্গ,লি পবিমিত 
স্বানেব ছাল তুলিয়া চড়ক গাছেব মত কৰিবে। এখন পূর্সেক্ত 
চুক্ষিটী এই ভ্ভাল তোলা স্থানে উত্তমকপে অঁ(টিঘা বসাইষা 
দিবে। বসাইবাৰ সমষ লক্ষ্য বাখিতে হইবে যেন ছাল 
ছি'ডিষ্বা বা ফাটিয়া না যাষ। কাবণ উহা! ফাটিষা গেলে কলম 
ব্সাইবাব উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইবে না। শাখ। মৌচডান কিন্থা 
আত্বাত ভিন্ন যদি অন্ত উপাষে অখণ্ড ছাল চুঙ্গিব স্তাঘ তুলিতে 
পাবা যাষ, তবে বিশেষ সুবিধা হইযা থাকে । 

কমল! লেবুব চুর্দি কাগজি কিম্বা অন্তান্য জেবুব চাঁবাষ 
বসাইলে কমলালেবু ফলিষা থাকে । পিচ, কুল এবং গোলাপ 
প্রভৃতি এই কলম দ্বাৰা উৎপন্ন কৰা যাইতে পাবে । 





জিবে কল্ম। 


তিন প্রকার নিষমে এই কলম বাঁধা যাষ। প্রথমতঃ কোপ 
চাবাব মাথা কাটিয়া কাণ্ডের এক পাশের উপরিভাগ হইতে 
নিম্ন পর্যযত্ত তিন অঙ্গ,লি ত্রমে অধিক পবিম্াণে কাটিবে । 


কলম-প্রণালী । ২৫ 


এদিকে তজ্জীতীষয কোন গাছে ডালেব এক পাশেব নিক্পভাগ 
হইতে পূর্ববৎ চ'চিতে আবগ্ত কবিয়া উপবেব দিকে পূর্ব 
পরিমিত স্থান ক্রমে অধিক পবিমাণে চাচিবা উপরে একটা 
বাজ কাটিবে। এই উভধ খাজে খাজে যুড়িবা এরূপভাবে 
বাঁধিবে যেন মধ্যে ফাক না থাকে । কিছুদিন একপতাবে বাঁধা 
থাকিলে কলম লাগিষা ধাইবে। 

দ্বিতীষ প্রকাৰ কোন চাবাব মাথা কাটিঘা সেই ছিন্ন 
মন্তকেব উপবেব দিকে ছুই অন্গল পবিমিত স্থানের আগার 
ছুই পাশেব ছাল চঁচিয। ক্রমে উপরেব দিক পাতলা কবিবে। 
এখন ই জাতীয় কোন শাখা লইষা তাহাৰ মুল দেশেব ছুই 
অঙ্গ,লি উপবিভাগ হইতে সমানতাগে চিরিতে আবস্ত কবিষা 
ক্রমেই নীচেব দ্িকেব কাঠ কাটিযা অধিক পবিমাণে কাক 
কবিবে। অনস্তব উহ! একপ পবিষ্কাৰ কবিষা চাচিবে যেন 
পবস্পৰ উত্তমরূপ যোড লাগিতে পাবে । এখন উ চারাৰ 
উপৰ শাখা স্থাপন পূর্বক দড়ী ছ্বাবা আটিষা বাধিবে। কিছু 
দিন এই অবস্থায় থাকিলে ষোড় লাগিষা যাইবে । 

তৃতীপ় প্রকাব নিয়ম এই যে, যদি শাখা অপেক্ষা 
চারার আকাৰ অধিক মোট] হয়, তবে চাবাৰ মাথা কাটিয। 
প্রকাণ্ডের ছুই তিন অঙ্গলি পবিমিত উক্কভাগের এক পারে 
কলমের অগ্রভাগেৰ স্তায় অর্থা কলমছেষা করিয়া কাটিযা 
পাতলা -কবিবে, আর অপর পাশ্খের কেবল ছাল তুলিবে। 
এবং তদপেক্ষা একটী পরু শাখা লইযা তাহার কোন অংশ 


তি 


২৬ কলম-প্রণালী । 


পাতলাভাবে চিনিবে। আব এ স্থুল ভাগে মুখটামাত্র মোটা 
বাখিষা উপবিভাগেব ভিতর ক্রমশঃ চচিষা পাতলা কৰিবে। 
এখন চাবাব যে পাশ পাতলা কবা হইযাছে সেই পাশে শাখা 
শাতলা অংশ ও ষে পাশ্বেব কেবলমাত্র ছাল কাটা হইষাছে, 
সেই পাশে শাখার প্র স্থুল মুখ-ভাগ বসাইঘা! বাঁধিব। দিবে। 
এদেশে এই কলম প্রা চলিত নাই। কেবলমাজ বসন্ত 
কালে পিচ বৃক্ষে এই কলম বাঁধা ষাইতে পাবে । 





আমের কলম। 

যোড ও গুল রুলম দ্বারা আম্েব চাবা উত্পাদন কৰা 
অতি সহজ। যোড় কলমেব পক্ষে পূর্ব্ব বসবের চাবাই 
প্রশস্ত । যে বৃক্ষেব যে শাখায যোড় বাঁধিতে হয, সেই 
শাখার বধস যেন চাবাব বঘসের ঠিক অনুপ হয, কারণ 
চারাব বস অপেক্ষা শাখার বস অধিক হইলে অথবা শাখার 
বধস অপেক্ষা চাবা অধিক দিনেব হইলে ্ন্দরপ যোড লাগে 
না। উভয এক বধসেব হইলে সহজে যেপ যোড লাগিয়া 
থাকে, বযসগত পার্থক্য ক্ঘটিলে সেবপ হওযা অসকজব। 

বৃক্ষেৰ যে প্রকাব যোড বাধিতে হয়, তাহাব কোন্‌ তং 
কুলমর্বীধাৰ পক্ষে উপযুক্ত তাহা অঞ্ে নির্বাচন কৰিযা লইতে 
হয়। চাবা কিম্বা শাখাব মূলদেশ অপেক্ষা অগ্রভাগ সমধিক 
কোমল , স্ুতবাৎ সেই কোমলাংশে পবস্পর ঘেরূপ ষোড় 
লাগিয়া থাকে, অন্য অংশে কখনই সেবপ হইছে পাবে না । 
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বৃক্ষেব যে শাখা কলম বাঁধিতে হইবে তাহাৰ সমোচ্চ 
স্বানে টব সমেত চাবা একপভাবে স্তাপন কনিবে ধেন চাঁরাৰ 
মাথা এবং শাখার মাথা ঠিক একবপ উচ্ষে থাকে । লিখিত 
নিষমে চাঁবা বসাইযা তীক্ষ-ধাব ছুবি দ্বাবা চাবাৰ ছষ আনা 
পবিমাণ আব শাখাৰ তিন চাঁবি অঙ্গল পবিমিত স্থানের দশ 
আনা অংশ ছুলিষা ফেলিবে। অনস্তর এ ছোলা অংশ পরস্পর 
সংলগ্ন কবিষা যোড় বাধিষা দ্রিবে। যোড বাঁধাব পব আবশ্যক 
বোধে চাবাব মূলে প্রতিদিন জল দেওযাঁব ব্যবস্থা কবিবে। 
যদি বৃষ্টি দ্বাবা চাঁবা সতেজ থাকে, তবে জল দেওয়াব কোন 
প্রধোজন হইবে ন।। ফলতঃ মুলগাছ কিস্বা চাবা যাহাতে 
সতেজ থাকে তাহার ব্যবস্থা কব! বিশেষ শ্রযৌন্গন। কাবণ 
উভষে সতেজ থাকিলে পবস্পধেব বসে সত্ব যোড লাশিষা 
ঘাষ। সচবাচব দেখা যায অন্যন চারি মাসের মধ্যেই আজেৰ 
ধলম প্রন্তত হইয1 থাকে। যেদিন কলম কাটিবে তাহাব 
একমাস পুর্বে চাবাৰ অগ্রভাগ কাটিয! দিবে । চাবাঁব মাথ! 
বা অগ্রভাগ কাটিবা দিলে উর অংশে যে বস সপ্চাবিত হইযা! 
উহাব বৃদ্ধি কবিত তাহা আৰ তথা গমন কবিতে না পাবিষা 
কলম বাধা শাখাষ প্রবিষ্ট হইষা ভাহাৰ দেহ পোষণ কবতঃ 
উভষ দেহ এক অঙ্গেব ন্যাঁষ পবিণত হইতে থাকিবে । অনন্তর 
ঘোড় বাধা স্থামেব ছুই অঙ্গলি নিম্ে কলমছেষা আকাবে 
কাটিষা লইলেই কলমের গাছ তৈযাব হইল । 

আত্রেব গুলকলম প্রস্তত করিতে হইলে শাখার যে অংশে 
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কলম বাধিবে তাহাঁব ঢাবি অঙ্গলি পবিমিত স্থানেয উর্ধে ও 
নিঘ্নে এপ গোলাকাবভাবে কাটিবে যেন কাঠে আঘাত না 
লাগে অর্থাৎ ষেন কাঠ না কাটে। অনস্তব উভন কর্তিত 
স্থানেব মধ্যস্থ ছাল অতি সকক তাব সহিত তুলিষা ফেলিবে। 
একপ নিষমে তুলিবে যেন শাখাৰ কাষ্ঠ কাটিযা না ষাষ। 
এখন ত্র স্থানে মাটা দ্বাবা গুল কলম বাঁধিতে হইবে ।* অনন্ত 
মুন্তিকাব একটী দলা কবিযা উহা ত্বক নিদ্ধাশিত স্থানে একপ 
নিষমে চাঁপিযা ধবিবে ষেন সধুদ্রাধ স্থানে পুকতাবে আচ্ছাদিত 
হয। এখন একখণ্ড চট দ্বাবা প্র মৃত্তিকা লেপিত স্থান জ ড়াইফা 
বাধিযা! দিবে এবং তাহাৰ উপবি-ভাগে একটী সছিদ্র ভাড় 
ঝুলাইা বাখিযা তাহা জলপুর্ণ কবিযা দিবে । ছিদ্র বিশিষ্ট 
পাত্রে জল দ্বিলে তাহা হইতে সর্বদা! বিন্দু বিন্দু জল পড়িযা 
শীদ্র শিকড নিগ তি হইবার পক্ষে সাহাষ্য কবিবে। 

এইবপ অবস্থায কিছু দিন থাকিলে দেখিবে যে, চট ভেদ 
কবিষা ৃশ্ষ্ষ সুক্ষ হৃতাব ন্যাধ শিকড সকল নিগত হইযাছে। 





* সকল প্রকাব মৃত্তিকা গুল কলমেব পক্ষে প্রশস্ত নহে। 
এজন্য পূর্বের্ব উহ! প্রপ্তত কবিষা বাখিতে হয। ক্ষুদ্র জাতীয 
মৎস্য পচাইযা মৃত্তিকায় মিশ্রিত কবিলে যে সাব মৃত্তিকা! প্রস্তত 
হয়, তাহাই গুল কলমেব পক্ষে প্রশস্ত । এই সাব দ্বাব! মৃত্তিকা 
একপভাবে কর্দম কবিবে তাহা যেন কোন স্থানে লাগাইয়া 
দিলে আটিষা বা কামডাইযাঁ ধবিষা থাকে । 
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এই শিকড় সকল কিছু দিনেব মধ্যে প্রায়ই আপনা হইতে 
ওক্ক হইয়া যাইবে, যদি আপনা হইতে শুক্ষ না হয়, তবে 
তাহ] ছিড়িয়া দিবে। প্রথমবারেব শিকড় শুক্ষ কিম্বা! ছিন্ন 
হইলে দ্বিতীয় বাবে ষে সকল শিকড় নির্গত হইবে, তৎসমুদধায় 
বাখিষা দিবে এবং কিছু বড হইলে গুল বীধা স্থানের নিষ্ষে 
কাটিয়া লইলেই গুল বা গুটি কলম প্রস্তুত হইল। 

সকল শাখায় এক নিষমে গুল কলমে চারা তৈযাব হয় না। 
শাখার প্রকৃতি অনুসাবে শীঘ্র ও বিলম্বে শিকড নিগত হইযা 
থাকে । আজেব যে সকল প্রশাখা উদ্ধ-সুখ হইযা বৃদ্ধি হয; 
সেই সকল শাখায যোড় বাধিষ| চাঁবা প্রস্তুত কবিলে শীঘ্র ফল 
ধরিযা থাকে । নিম্ব-মুখ শাখায় কলম বাধা উচিত নহে । কাৰণ 
অনেক সময দেখা যাষ, এবপ শাখায় যে কলমেব চাবা প্রশ্তুত 
কক। ফা, জাহে এরই ফক্স ধর সা! একং ফফিও কানা কোক 
শাখাষ ফল ফলিতে দেখা যাঁষ, কিন্ত তাহাঁও আবাৰ অধিক 
বংমর পবে ফল ধবিতে আরম্ভ কবে। 

কলমেব গাছে তিন চাবি বত্সরেব মধ্যে ফল ধরিয়! 
থাকে । কিন্তু আটিব গাছে ফল ফলিতে প্রা আট দশ বসব 
সময লাগিষা থাকে। তবে কোন স্থানে মৃত্তিকার গুণে ও 
বিশেষ যত কলমেব চাবাব ন্যায় অঙ্গ বঘসে ফল হইয়। 
থাকে । আটিব গাছে অনেক সময মূল গাছেব ন্যায় ফলের 
আকাব এবং আস্বাদন হফ লা; কিন্তু কলমের গাছে সে 
আশঙ্কা ধাকে না। আবাব ঘোড় কলমেও কখন কখন খুধের 
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ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায । কাবণ যদি উভয মিষ্ট জাতী 
গাছেব সহিত পবস্পব যোড বীধা না বাষ, ভবে যে গুণের 
অন্যথা ঘটিবে তাহাতে আব বিচিত্র কি? কিন্ত গুল কলম 
স্বাবা যে চাবা উৎপাদন করা হয়, তাহ! মুল গাছেব ঠিক 
অনুন্ূপ হইযা! থাকে। এজন্য জুমিষ্ট আজেব গুলকলম 
দ্বাৰা চাবা উত্পাদন করাই যুক্তি সঙ্গত । 

বাজাবে যে সকল কলমে চার! বিক্রঘ হইযাঁ থাকে 
তাহাতে নানা প্রকাব প্রতাঁবণ। দেখিতে পাওয়। যায । ষোড় 
কলম বাধিতে হইলে ভাবা বা! মাচা বাধা ও টব খরিদ প্রভৃতি 
নানা বিষষে অর্থ ব্যষ এবং অধিক পবিশ্রম কবিতে হইষা থাকে 
এজন্ঠ চাঁবা বিক্রেতাগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ মাসে একটা নির্দিষ্ট 
স্থানে অনেক গুলি আটি পুতিষা চাব প্রস্তত কবিষ! থাকে । 
অনস্ভব & কল চারা কিছু বড হইলে পাশাপাশি ছুই ছুইটী 
চাবাষ পবম্পব যোড় বাধিষা বাখে। কিছুদিন পরে অর্থাৎ 
ঘোড় লাগিয়া ও চাবাক কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ কঠিন হইলে তাহা! 
কাটিয়া কলমেব চাবা বলিবা বিক্রম দ্বাবা ক্রেতাদিগকে 
প্রতাবিত কবিঘা থাকে । এজন্য স্ব স্ব দৃষ্টির সপ্দুখে কলম 
বাধিযা চাবা। উৎপাদন কথাই উত্তম নিষম। 

চাবা বোপণেৰ দোষেও অসমষে বিস্তব গাছ ম্বিতে 
দেখা যাষ। কলমের বা টির চাব যে একবপ নিয়মে রোপণ 
করা উচিত নহে, তদ্ধিষষে যেন দৃষ্টি থাকে । কলম বীধা স্থান 
যদি মাটীর মধ্যে বোপিত হয়, তবে তাহা মৃত্তিকাস্থ রসে পিক 
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কিম্বা পোকাষ বিনষ্ট হইবাব সম্তব। আব যদি উহা অধিক 
উপরে বাখিষা চাবা বোপণ কবাঁ যাঁধ, তবে ঝটিকা.প্রভৃতিতে 
স্থান চিবিষা পৃথক হুইবাৰ সন্তভব। এজন্য মোড় বাধা স্থানেব 
কিয়দশমাত্র মৃত্তিকা মধ্যে বোপণ করা আবশযক। যে 
কোন কাবণে যোড় একবাব চিবিষা পবস্পব পৃথক হইলে 
চাবা বাঁচান অত্যন্ত কঠিন। চাবা বোপণেব সময অধিক 
উপবে ষোড থাকিলে কেবলমাত্র যে, ঝটিকাষ উক্ত স্থান চিবিষা 
যাইবার আশঙ্ক। একপ নহে , যে শাখায ষোড বীধা ষাষ তাহা! 
হইতে যে সকল শিকড় নিগর্ত হইযাঁথাকে আব আটিব চাবাব 
যেসকল শিকভ নিগণত হইতে দেখা ফাষ, মৃত্তিকাব মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলে আটিব শিকড় অপেক্ষা যে শাখাখ শিকড় সমধিক 
দু হইযা থাকে ইহা সকলেই বুঝিতে পাবেন , অতএব গাছ 
দুচ কবিবাব পক্ষে থে, শীখাব শিকড বিশেষ অনুকূল তাহা। যেন 
মনে থাকে । 

কোন্‌ কোন জাতী আমেব আঁটিতে চাবা উৎপন্ন হয না, 
কিন্ত কলম দ্বাবা সকল শ্রেণীব আত্রেনই চাবা উত্পাদন 
করা যাঘ। 

মিষ্ট জাতী আত্রেব সহিত মিষ্ট জাতি আমেব কলম বাধা 
উচিত। নতুবা বিভিন্ন জীতীঘ গাছের সহিত পবস্পর কলম 
বাধিলে নিশ্চয়ই গুণাস্তব উৎপন্ন হইবে । আব একটা কাবণেও 
কলযেব চাবাঘ ফলেব গণান্তব ঘঘটিষা থাকে । প্রথমতঃ কোন 
মিষ্ট জাতী আজেব কলম দ্বাবা চাঁবা! উত্পাদন কব! হইল 
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কিছু কাল পবে আবার এ চারায় কলম বাধিযা গাছ প্রন্তত 
হইল; এইবপ নিষমে বংশ পবম্পরাম্ম গাছ প্রস্তত কবিতে 
কবিতে পবিশেষে উহ! একপ হীন-দশ! প্রাপ্ত হয় যে, সর্বপ্রথম 
যে গাছে কলম বাধা হইযাছিল, বংশবৃদ্ধি সহকাবে ভাবী 
বংশী গাছেব ফলেব সহিত মুল বৃক্ষের ফলেব তুলন1 কবিলে 
সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় বলিষা জ্ঞান হইয! থাকে । 

স্থান নির্বাচন দোষেও সকল বৃক্ষে সমান ফল ধবে ন1। 
জলাশযের উত্তৰ দিকে যে সকল বৃক্ষ থাকে, সেই সকল বৃক্ষে 
ষে পবিযাণে ফল ফলিতে দেখা ষাষ, অন্যদিকেব বৃক্ষে সে 
পরিমাণে ফল ধরে না। সাধারণতঃ বাগানেৰ মধ্যে উত্তব 
দিকস্থ বৃক্ষসমূহই অধিক ফল ফলিতে দেখা যা । 

যে স্থানে বর্ধাব জল সঞ্চিত হইয। থাকে, সেকপ স্থানে 
আত্রেব চাবা রোপণ কবিলে ফলের আস্বাদন বিকৃত হইবাৰ 
সম্ভব। অধিক উচ্চ স্থানে যদি আত্রেব বাগান কৰা যায় এবং 
মৃত্তিকাৰ নীবসতী প্রযুক্ত যদি কোন অনিষ্ট হইতে থাকে, 
তবে ফাল্তন ও চৈত্র মাসে বৃক্ষের যূলে জোল কাটিষা জল 
সিঞ্চনেব ব্যবস্থা কবিষা দিবে । এইবপ জল মিকনে মুকুলো- 
দগমেব পক্ষে বিশেষ হৃবিধা হইতে দেখা যায় । 

অধিক ফলের আশায় খন ঘন করিষা গ্রাছ রোপণ করা 
উচিত নছে। বৃক্ষ সকল শ্বন সন্গিবেশিত হইলে শিকড় ও 
শাখায পবস্পব সংঘখিত হইয়! বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাখাত জন্মে । 
আব অধিক পবিমাণে ফল ধরে না। এজন্য অন্ততঃ 
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দশ বাব হস্তের ন্যন কলে কলমেব চাবা বোপণ কব 
প্রশস্ত নহে। 

ভনেকে কহিযাঁ থাকেন গাছেব মুল শিকড ষে পধ্যস্ত 
মুন্তিকা ভেদ কণিধ! নিয়াভিমুখ গমন কবিতে থাকে, ততদিন 
বক্ষে ফল ধবে না। যেস্ময উহাব অগ্রভাগ পচিযা যায, 
অর্থাৎ ভূ-মধ্যে গমন বহিত হয, সেই সময বৃক্ষে ফল ধবিতে 
থাকে । ইহাতে সুম্পষ্ট বোধ হইতেছে, কলমেব গাছে মূল 
শিকড না থাকাষ উহ্াতৈ সত্ব ফল ধবিষা থাকে । 

চাবাব মুল পবিক্কাৰ বাঁখা, গোডাষ মাটী পবিবর্তন কৰা 
আব বসবেব মধ্যে ছুইবাব কিষ২ পবিমাণ স্থান ব্যপিষা মাটী 
উপ্টাইযাঁ দেওষা আবশ্যক । 

বসাল দেঁ-আশ মৃত্তিকা আজ বোপণ কবিলে বৃক্ষ তেজ- 
স্বব এবং অধিক ফল-প্রদ্ হইযা থাঁকে। যে ম্বত্তিকাষ বালিৰ 
তাগ অধিক তথাষ বোপণ কবিলে বৃক্ষ নিস্তেজ, ফলের আকাব 
ক্ষুদ্র এবং অল্প ফল-প্র্দ হঘ। অত্যধিক বসযুক্ত স্থানে আত্ম 
বোপিত হইলে ফলেব আস্বাদ অর্থাৎ মিষ্টতা হ্রাস হইয়! 
থাকে । 

কলমেব চাবাষ যদিও অল্প দিনে মধ্য ফল ধবিষা থাকে, 
কিন্ত প্রথম বসব ফলেব আশা! ত্যাগ করিয। মুকুল ভাঙ্গিযা! 
ফেল! আবশ্যক । কাবণ তদ্বাবা বৃক্ষেব তেজ বৃদ্ধি হইতে 
দেখা যায়) 

পুর্ববেই উল্লেখ করা হইফ্াছে, আজেব ষোড কলম বাধিতে 
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হইলে মিষ্ট জাতীষ আটিব চাঁবাব সহিত কলম বাঁধা আব- 
শ্যক। কিন্তকি নিষমে আঁটি হইতে চাবা উৎপাদন কবিতে 
হয, তদ্বিষষে জ্ঞান থাকা আবশ্যাক। আঁটি হইতে চাবা 
উত্পাদন কবিতে হইলে তাহা! চীৎ কবিষা বোপণ কবিতে 
হয। উজৈষ্ঠ অথব। আষাচ মামে আমেব আঁটি পুতিবার 
প্রশস্ত সমণ । ভাদ্র অথবা আ্াশ্বন মাসে চাব? তুলিষ1 অন্যজ 
বোপণ কবা বিধেষ। প্রথম বসব এই স্থান হইতে উহ। না 
তুলিষা উপযুক্ত মূতে কেবলমাত্র পাইট কবিবে। দ্বিতীষ 
বংমব এই সকল চাবা অতি সাবধানতাব সহিত তুলিযা অন্য 
স্থানে রোপণ কবিবে। চাঁবা ভুলিবাব সময লক্ষ্য রাখিবে 
তাহাৰ চতুর্দিকে শিকড় সসুহ কাটিয়া কিস্বা ছি'ডিঘা না 
যাঁন। অনস্তর তীক্ষ-ধার কাচি দ্বাবা মূল শিকডের অগ্রভাগ 
একপ ঘতকাব সহিত কাটিবে যেন চাবাধ ঝাকি না লাগে । 
যে সকল চাবাষ কলম বাধিবে, তদ. সমুদাষ ক্ষেত্রে বৌপণ না 
কবিযা এক একটী চাবা এক একটী টবে স্থাপন কবিবে। এবং 
কলম বাঁধিবাব সময যে বৃক্ষেব শাখায কলম বাঁধা হইবে, 
সেই শাখাব নিম্নে ভাবা বা মাচা কীঁধিষা তথাষ টবটী বসাইয়া 
দিবে। 

এ দেশে যে সকল আম অতি উপাদেষ বলিষা পরিচিত 
এ শ্থছলে তাহাদিগেব নাম উল্লিখিত হুইল। ল্যাংডা, ধু 
বোম্বাই, ফবাঁস বোম্বাই, স্থবত বোম্বাই, আল.ফান্ন, কবাট- 
ভাঙ্গা, নাজীকদ্দীন হাইদব, বেলখাস, সুন্দরশা, ক্ষীরপুলি, 
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তিমমাগব, কালাপাহাড়, গোপাল ধোপা, বৃন্দাৰনী, তোযাঁসেখ, 
জাভা, ফজলি, বিষমটক, লক্মীজনার্দন, মেডাম মবিচসহর, 
দো-ফল।, কীচামিঠা, ফুলি, চালতাখাস, যোড়াবাটা, জাঙ্গালে, 
বিশ্বনাথ মুখে, ক্সীবসাপাতি, কুমডাজালি, বড় মালদহ, 
আন্দাবমাণিক, খেজুবি, মোচাখাস, ওষাটা বগঞ্জ, প্রভাপপুবে, 
আচ] ভো, গোপালভোগ, ছাতারে, থেজুব গুড, জালিবাধ, 
গোলাপগন্ধ সবিধাস, প্যাযাবী খাস, কইমুড, পবাণকলে, 
আসমানতাবা, ধূমখাস, গোলাবখাস ইত্যাদি । আমের বাগান 
করিতে হইলে এই সকল আমেৰ ঘে কোন আমের কলম 
বাধাই প্রশস্ত । 


স্প্পিিসপসসপ 


কাঠাল। 


কাঠালের যে, বীজ হইতে চাব| উত্পন্ন কবিতে হয ইহা 
সকলেই অবগত আছেন, কিন্ম কলম বাধিবা উহ্াৰ চার! উৎ- 
পাদন কবতঃ তাহাতে ফল ধরবাইবাব প্রথা এ পধ্যন্ত প্রক্কাশ 
হয নাই । কেহ কেহ কহিষা থাকেন, বট বৃন্ধেৰ সভিত উত্তর 
ঘোড় বাধিলে চাবা হুইযা খাবে , কিন্তু এ কথা৷ যে কততৃর 
বিশ্বাস-যোগ্য তাহা! বলিতে পাবি না, গুশ কলম দ্বাবা যদিও 
চাঁব। উৎপাদন কক বাঘ, কিপ্ ভাহ। প্রীঘ জবি থাকে ন)। 
কিছু দিন মধ্যে মরিধা ধায় । ফলতঃ এ পধ্যন্ত কাঠালেব আঁটি 
দ্বারাই চাঁবা তৈষাৰ হইয়া আসিতেছে । চারি পীঁড বৎসরে 
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কাঠালের ফল ধবিষা থাকে । আজেব শ্যাষ কাঠালেবও বোপ- 
ণাদিব নিষম। 

কাঠালেব চাব। তৈমাধ কবিতে হইলে স্ুপক ফলেখ পবি- 
পুষ্ট বীজ সংগ্রহ কবিতে হয। বীজ অধিক দিনেব অর্থাৎ 
শুষ্ক হইলে অন্কুবোধ্পাদনেৰ পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিযা থাকে । 

যে ভূমি বন্যাব জলে নিমগ্ন না হয, এবপ ক্ষেত্রে কাঠাল 
বোপণ কবা উচিত , কাবণ অনেক সমষ দেখা যাষ, বন্তাৰ 
জল মূলে লাগিষ! গাছ মবিবা গিষাছে | 

অনেকে মনে বিশ্বাস ষে, কাঠ।লেব চাবা তুলিমা অন্যত্র 
বোপণ কৰিলে সেই রৃক্ষে যে ফল ধবিযা থাকে তাহা ভূষা হঘ, 
কিন্ত এ সংস্কার ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বলা বাহুল্য । 





নিচু বালিছু। 


সচবাচব তিন মাসেৰ মধ্যে নিচুব কলম তৈযাব হইযা 
থাকে । গুল কলম দ্বাবা উহাব চাবা উত্পাদন কবিতে হুষয। 
পূর্বে আজেব গুল কলম বাঁধিবাৰ পক্ষে ষেকপ নিষ্বম উদ্ধিখিত 
হইয়াছে, ইহাৰও গুল কলমেব পক্ষে প্রাই সেই সকল নিযমের 
প্রতি লক্ষ্য বাখিতে হব। মহস্য সাবযুক্ত মুন্তিকাষ আমেব 
গুল কলম বাধিবাঁধ নিষম কিন্ত নিচুব কলম বাঁধিবাৰ পক্ষে 
অন্যবকপ সাবে মৃত্তিকা প্রস্তত কবিষা লইতে হয। দেআশ 
ম্বত্তিকায় খৈলেব সার মিশ্রিত কবিলে যে মৃত্তিকা তৈধার হয়, 
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নিচুর কলমেব্‌ পক্ষে তাহাই প্রশস্ত। যে শাখায কলম বাধিবে 
তাহাব অগ্রভাগেব অন্যন দেড় হস্ত নিম্নে ষে গইট দেখিবে 
তাহাৰ নীচে ছাল তুলিষা কলম ব।ধিবে এবং মৃত্তিকার 
উপব নাবিকেল ছোবড| এবং তদ্‌ অভাবে চট দ্বাা আচ্ছাদন 
কবিষ। দ্িবে। 

কলম বাধাৰ পৰ যদি ছুচাককপে কৃষ্টিপাত হইতে আবজ্ঞ 
হয, তবে কলমেব উপন জল দেওযাঁৰ আবশ্যকতা হব ন|। 
বৃষ্টিব অভাব হইলে একটা সছিদ্র ভ'ডে জল দেওয়াব বাবস্থা 
করিলেই চলিতে পাবে । ফলতঃ একপ দৃষ্টি বাখিবে যেন 
জলেব অভাবে চাবা উৎ্পন্বেব পক্ষে কোন প্রকাৰ ব্যাঘাত না 
জন্মে। নিষমিতকপে জল পাইলে সত্ব শিক উৎপন্ন হইযা 
থাকে । ফলতঃ বাধা স্থানে ছাল তুলিঘা ফেলিলে তথাষ 
একপ্রকাৰ বস ব! আঠা সঞ্চিত হয, সেই আঠা গাঢ় হইযা 
তাহা হইতে অতি স্ুক্ স্ত্রবং শিকড নির্গত হইতে থাকে। 

যখন দেখিবে ছোবডা বা চট জড়ান স্থান হইতে বহুতর 
শিকড নির্গত হইযাছে, তখন আব বিলম্ব ন। কবিযা & 
আচ্ছাদিত স্থানেব নিদ্নে কাটিঘ! মূল গাছ হইতে উহা! পৃথক 
করিবে । এই কত্তিত শিকডবিশিষ্ট শাখাকেই কলমের চাব! 
কৃহিষা থাকে । 

কলম কাটিঘা। তাহা হাপোরে বোপণ কবিবে । নিচুব চারার 
পক্ষে স্বতন্ত্র নিষমে হাপোব প্রস্তত কবিতে হয। হাপোবেন 
মৃত্তিকা অধিক গ্রভীব কবিম্ব। খনন করিলে চারার পক্ষে ছুইটা 

৪ 


৩৮ কলম-প্রণালী। 


অনিষ্ট হইযা থাকে, প্রথমতঃ অধিক খনিত স্থানের মাটা প্রাযই 
আল্গ! হইযা থাকে, আল্গ! স্থানে অতি সহজেই জল প্রবেশ 
কবিষা শিকড় পচাইয! ফেলে। দ্বিতীযতঃ আল্গা স্থানে 
চাষা বৌপিত হইলে সামান্য ঝটিকাষ উহা নডিয। মুল শ্লথ 
হুইয! যাষ। এজন্য মুন্তিবণীৰ উপবিভাগেব কেবলমাত্র খাস 
তুলিষা দ্ষা তথাষ গর্ত খনন কৰতঃ চাঁৰা বেপণ করিবে এবং 
উহাব মূল-দেশ ভাল কবিযা মাটা চাপিযা দিবে। হ্‌পোরে 
বৃষ্টিব জল পতিত হইলে চাবা পচিযা যায, এজন্য নাবিকেল- 
প্রভৃতি পত্র দ্বাৰা উহ্হাৰ উপৰ আচ্ছাদন কবিযা দিবে। প্রথম 
ব্সর এইবপ অবস্থায রাখিষা পৰ বসব বাগান প্রভৃতি ধে 
কোন স্থানে স্থাধীৰপে বৌপণ কবিবে। 

বোম্বাই, মেক্লিন, ইমাবসন, গোলা প্রভৃতি কষেক জাতীষ 
নিচুই উতকৃষ্ট। বিহাৰ দেশেব মধ্যে মুজঃফবপুবেব নিচু 
সর্বাপেক্ষা উপাদেয় । কলমের গাছ তৈযাব কবিলে প্রা তিন 
চাবি বংসবেব মধ্যে ফল ধবিষ| থাকে । নিচুব পক্ষে এঁটেল 
মাটাই ভাল; দে-আশ মৃত্তিকাষ বোপণ কবিলেও চলিতে 
পাবে। যেস্থানে সর্বদা প্রখব বৌদ্র লাগিষা থাকে, তথায 
চাঁরা বোপণ না কবিষা কিছু ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করিলে 
বিশেষ উপকাব হইযা থাকে । গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সমষে 
জল নাদিলে নিচু গাছেব কোন অনিষ্ট হযনা। একমাত্র 
খৈলের সার নিচুব পক্ষে অত্যস্ত অনুকূল। 





কলম-প্রণালী। ৩৯ 
সপেটা। 


যোড-কলম দ্রাবা সপেটাব চাবা প্রস্তত কবিতে হয। 
আষাঢ় মাসে ইহীব কলম বীধিতে হয়। ক্ষীব শী বৃক্ষেব চাবাৰ 
সহিহ সপেটাব উত্তম কলম হইযা "খাকে। প্রা এক বসবে 
ইহাব যোভ লাগিয! থাকে । তিন চাবি মাসেব কলম প্রা 
বাচে না, ইহাৰ যোড কাটিষা বাগানে বোপণ কবিতে হয। 
স্তন্যান্য বৃক্ষেব যৌড কলম যে নিষমে প্রশস্ত কবিতে হয, 
সপেটাৰ কলম বাঁধিবাব সমঘ মেই নিষমেৰ প্রতি লক্ষ্য বাখ 
'্মাবশ্তাক। 

কলম ভিন্ন বীজ দ্বাবাও সপেটাব চাবা হইযাঁ থাকে। 
আতাৰ ন্যাষ সপেটাবৰ মধ্যে বিচি দেখা যায। সপেটাৰ 
আক্কাদন মিউ॥ ফলের মধ্যে বালির মত শস থাকে । আ।ফাড 
শ্রাৰণ মাসে সপেটাব ফল হয এবং মাঘেব শেষ হইতে ফাল্গুন 
মাসেব মধ্যে পাকিযা উঠে। 

মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসাবে সপেটাব আস্বাদন হইয। থাকে। 
দেনআশ মৃত্তিকাষ উৎকৃষ্ট ফল হইতে দেখা যায। বেলে 
মাটিতে গাছ রোপণ কবিলে যদিও গ্রচুব ফল জন্মে এবং 
অত্যন্ত ভুন্বাদু হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক দিন বিলম্বে ফল 
ধরে। এ্রটেল মাটীব গাছে যে ফল ধবে তাহা! সুমিষ্ট হয না। 
তিন চারি বসবে সপেটাব ফল ফলিষা থাকে । বীজেব চাবা 
অপেক্ষা কলমেব গাছ শীঘ্র ফলবান হইতে দেখা যাঘ। 


৪০ কলম-প্রণালী ৷ 


বীজের গছ কবিতে হইলে প্রথমতঃ হাপোরে বীজ বৌপণ 
কবিতে হয। বৈশাখ মাস বীজ বোপণেৰ প্রকৃত সময। 
হাপোবে থাকার অবস্থাষ সর্বদা পাইট ও জল সেচন কবিতে 
হয। ছাযাযুক্ত স্থানে সপেটাব গাছ নোপণেব ব্যবস্থাই উৎরুষ্ট 
নিষম , কাৰণ গ্রথব বৌক্ছেগাছেব ভবস্থ1 ভাল থাকে ন।। 

এক জাতি দপেটা বাৰমেসে , অপব জাতি আধঘাঁঢ শ্রাবণ 
মাসে ফল হ্য। 


লকট। 
ন্স ছাযাদুক্ত স্থানে লকট উত্তম জন্মে। অম্ন মধুব 
আন্গাদ জন্য এই ফলেব সমধিক আদব । গুল কলমে যে গাছ 
জঞজে, মেই গ'ছেব ফল উতকৃষ্ট। বিচে যে গাছ জন্মে, তাহাৰ 
ফল অপেক্ষ।কৃত ছে।ট হইয়া থাকে । 





তুঁত ফল। 


গুল কলমে ইহাব চাবা তৈযাৰ কবিতে হ্য। এটেল 
অংশ মাটীতে গাছ ও ফল ভাল হুইয1 থাকে। তুঁতেব ছুই- 
বাঁৰ ফল ফলিষা থাকে । একবার ফাল্তন ও অপবৰ আশ্বিন 
মাসে ফলিতে দেখা যাষ । 

তুঁতেব মধ্যে দুইটা জাতি আছে , এক জাতিকে মালবেরি 
ও অপৰ জাতিকে দেশী কহে। 


কলম-প্রণাঁলী। ৪১ 


গোলাপ জাম। 


গুলকলম ও বিচি উভয দ্বাবা চাঁব! হইয়া থাকে । বিচেৰ 
চাবাধ যদিও অধিক পৰবিমাণে ফল ধরিয়া খাকে, কিন্তু ফলেৰ 
আকার ছোট হয এবৎ ঝবিষা পড়িষা যায । অজ ছ্াযাযুক্ত 
স্থানে এটেল মাটীতেই গাছ ভাল জন্মে । 


পপ 


দেশী জাম। 


বিচি দ্বাবা গাছ জন্মে। দেশী ভামেব মধ্যে মোওা 
জাতীষ অতি উতকৃষ্ট । গুলকলমে ইহার চাঁবা হইযা খাকে। 





জামরুল । 


লাল ও সাদা ছুই বর্ণেব জামকল দেখা ঘায। জামকুলেব 
মধ্যে কেগ জাতি অতি উৎকৃষ্ট । গুলকলম দ্বাবা ইহাব গাছ 
হয। বসবে মধ্যে শ্রাবণ মাসে জামকলেব কলম বাধিয! 
থাকে। অন্যান্য ফল বৃক্ষে ন্যায় ইহাবও পাইট কবিতে 
হয। গাছে প্রচুব ফল ধৰিবা থাকে , চৈত্রের শেষ হইতে ফল 
খাদ্যের উপযুক্ত হয । 

কুল। 

কুলেব মধ্যে নানা জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 

দেশী, নারিকেলি এবং কাশীব কুলই প্রধান। চুঙ্গি কলম 


৪২ কলম-প্রণালী। 


এবৎ আঁটি দ্বাব! গাছ হইষা থাকে। কুল বঙ্দেশেব মধ্যে 
সর্বত্রই জন্মিযা থাকে । দেশী কুল তপেক্ষা কাশীব কুলেব 
অ।কাব অতি বৃহ । 


পেয়ারা । 


পেষাবাৰ মধ্যে নানাজাতি দেখিতে পাওব। যাব । বেলে 
মাটীতে উত্তম পেয়াব: হইযা থাকে । পেষাবাব মধ্যে কাশীব, 
কাফি, এবং চীনেৰ পেঘাবাই সর্ববোতকুষ্ট। পেঘাবাধ বিচি 
নির্ধাচন দোষ গুণানুমাবে ফলেব আকার ছোট বড হইযা 
গঁকে । লক্বা আকাঁবেব পেধাবান বৌটাব লম্বা দিক এবং 
মুখেব দিকেন অংশ কাটিযা ফেলিব। দিব মধ্যকাৰ বিচি দ্বাবণ 
গাছ কবিলে সেই গাছে বৃহ এবং উৎকৃষ্ট ফল ফলিষ। থাকে । 
বেটার দিকেৰ বিচের চাবামু ছোট লুম্থা। ধূরূণে ফল হয এবং 
মুখেব দিকেব বিচেব গাছে গোল অথচ ছোট আকাবে 
ফল ধবে। 


আন ফল। 
বিচি ও গুলকলম উভয প্রকাবেই চাবা জঙ্মিনা থাকে। 
ইহা নিচুব ন্যাঘ এক জাতীয ফল। কিন্ত আকাব কিছু 
ছোট । আষাঢ ও শ্রাবণ মাসে ফল পাকিষা থ।কে। আপ 
ফলেব পাইট নিচু গাছেব ন্যাষ। 





কলম-প্রণালী। ৪৩ 


বেল। 


অনেক সময দেখা যাষ, বিচে চাবাঘ মুল গাছে ন্যাষ 
যলেব আকাব হযনা। এজনা শিকডেব চাবাধ গাছ কব 
ভাল। বেলে শিকড মাটাব মধ্যে অনেক দৃব পর্যন্ত 
সঞ্চাবিত হইয। থাকে , সেই শিকড হইতে ফেকডি বাহিব 
হই! যে চাব। জন্মে তাহা তুলিষা বোপণ কধিলে সেই গাছে 
বৃহৎ আকা'বেব বেল হইযা থাকে৷ এই গাছে মূল গাছেৰ নয 
ফল ধবে। বঙ্গদেশেক মধ্যে সর্ধত্রই বেল জন্মিষা থাকে, 
কিন্ত বংপুবেব বেল সব্ীপেক্ষা উৎকৃষ্ট 


ডালিম । 


দেশী ও পাটনাই এই ছুই জাতি ভাল এদেশে জন্মিযা 
থাকে । বিচে চাব। জন্মে। গুল কলম দ্বাবাও ইহাব খাছ 
হইযা থাকে । বিচেব চাবাঘ যদিও গুণাত্তব হইতে দেখা যাঘ, 
কিন্তু কলমেব গাছে সেকপ হয না। ঝুবা মটাতে বীজ 
পুতিতে হয়। বোপণেব পক্ষে টাটকা বীজই উতকষ্ট। শুক্ধ 
বীজে প্রাধই চাবা জন্মে না। 

ডালিমেৰ শিকড় অধিক মাটাব নিম্সে প্রবেশ কবে না, 
হুতবাৎ শৃত্তিক। অধিক গভীব কনিয়া গাছ বোপণ ন। কবিলে 
বিশেষ ক্ষতি হয না। বব মৃত্তিকা অধিক খনিত হইলে 
রৌদ্রে উহা নীবন্ হইঘা। থাকে । নীবস মাটীতে গাছ মবিবার 
সম্ভব । মধ্যে মধ্যে গাছেব গোড়ায জল দিতে হয। 





৪৪ কলম-প্রণালী। 


সকল প্রকাব মাটীতে ডালিম ভাল জন্মে না । যাহাতে 
বালিব অংশ অধিক এবং জলীষ ভাগ (প্রযোজন মত ) 
অল্প, একপ মৃত্তিকা বোপণ কবা ভাল নয, আবাব যাহাতে 
বসেব ভাগ প্রচুব অর্থাৎ জলীঘ অংশ অধিক, সেকপ মৃত্তিকাষ 
কোপণ কবিলে ঘল পাকিবাৰ পুর্ব্বে উহা ফাটিখা যাষ। 
বালির পবিমাণ অল্প অথচ আবশ্যক মত বস থাকে, এবপ 
মৃন্তিকায় বোপণ কব! প্রশস্ত । 

বৈদ্য-শাস্ত্র মতে মিষ্ট জাতীব ডালিমেব গুণ যথা ,_তৃপ্ডি- 
কব, শুক্র-বৃদ্ধি-কব, স্িঞ্চ, বল-কব, লঘু-পাক, ত্রিদোবদ্ব এবং 
হৃষ্চ।, দাহ, জব-নাশক , জৃদ, কণ্ঠ ও মুখ-বোগ-নাশক। 

মধুবাম্ন জাতী ফলেব গুণ যথা ,-_-লঘু-পাক, পিন্ত-কব, 
কচি-কব এবং ক্ষুধা-কৃদ্ধিকব। অন্ন ডালিমের গুণ ১ _কাযু, 
কফ-নাশক এবং পিত্ত-কব। 


"সম 


বাতাবী লেবু । 
বাতাবী লেবু এ দেশের ফল নহে, উহ! বটেবিষ! হইতে 
আনীত হইযাছে। বিচি, গুপকলম এবৎ ঘেডকলম এই 
ত্রিবিধ উপাষে গাছ হইয়া খাকে। ঝবা দো-আআাশ মাটাতে 
বীজ পুতিতে হয। প্রথমে ভূমিতে না পুতিষা টবে কোপণ 
কবা ভাল। কাবণ তাহাতে কীটাদি দ্বাবা অনিষ্ট হইতে 
পারে না। ফাক ফাক কবিষা! এক একটী বীজ পুতিতে হয । 


কলম-প্রণালী। ৪৫ 


অধিক মাটাব নীচে না পুতিযা অলমাত্র মুত্তিকা আচ্ছাদন 
দিলেই চলিতে পাবে । অব্স নৃত্ভিকায অল দিনে মধ্যেই 
চাব। জন্মে । চাবি পাঁচ অঙ্গুল হতে দেড হাত পর্ধান্ত বড 
চাকা ভুলিধা নাগানে পুতিতে পাবা যাঘ। চীবা তুলিবাব সম্য 
যেন মূল শিকড কাটিযা নাযাস। দোঁআঅশ মৃন্তিকীশ গাছ 
ভাল হইযা থাকে । 

পূর্কেই ব্লা হইমাছে বিচি ও কলম ছ্বাবা লেনুৰ গাছ 
হইফা থাকে। যোড অপেক্ষা গুল কলম অতি মহজ। তবল- 
বাজ ও সেট নামক লেবুন চাবাৰ সহিত যোড বাধিতে 
হয। অনা ও আাবণ মাই কলম বাধান পক্ষে প্রশস্ত মম্ঘ। 
তিন মাসের মধ্যে কলম প্রস্তত হইঘ1 থাকে । 





পাতি ও কাগ্জি লেবু। 

বাতাবী লেবু ভিন্ন আবও কষেক জাতি লেবু আছে, তন্মধ্যে 
এই কষেকটী প্রধান যথ! দেশী পতি, চীনেস পাতি, চীনের 
কাগলি, দেশী কাগজি, চীনে গোড়া, সববতি, কলম্বা, 
এলাচি, টাবা, নবকুলি, সান্তা, কম কৌবাট, কাশীর কেওলা, 
শ্রীহট্রেব কমলা, নাঁদান্দি ইভ)াদি। এই অকল লেখুব কলম 
ও বিচি দ্বাবা চীকা হুইযাঁ থাকে। এক স্থানে পাজে। দিয়! 
গাছ কবিষ। পবে বাগানে বোপণ্‌ কবিতে হন ।" অন্যান্য ফল 
বৃক্ষেব স্যাঘ লেবুবও পাইট ন। কৰিলে অধিক ফল জন্মে না। 
লেবুৰ গাছ কিছু হেলাইযা, বৌপণ কৰিলে ভাল হয়। লেবু 


৪৬ কলম-প্রণালী । 


প্রচুব ফলিঘ। থাকে । কিছু ছাষামুক্ত স্থানে আবাদ কব ভাল। 
বাড়ীৰ উত্তৰ দিকে লেবু বোপণ কবিলে অধিক ফল হয। 
পোডা মাটা কিম্বা ইট ও ঝামাবিশিষ্ট ক্ষেত্রে লেবু বোপণ 
কবিলে প্রচুব কল ধবিষ| থাকে । কলম অপেক্ষা বিচেব গাছে 
ফলন অধিক । 


ডেঁফল বা মাদার। 


ইহা প্রা সকল প্রকান মাটীতেই জন্মিব। থাকে৷ বিচিতে 
গাঙ্ছ হয। অআয্নে মীদাব ব্যবহার হইযা থাকে । 





বিলাতী আমড়া । 
আটি' পুভিলে কিন্ব| কলম বাধিলে উভষ প্রকাবেই এই 
আমভাব গছ হইযা থাকে। সর্বদ1 বৌদ্র পা, একপ স্থানে 
গাছ ভাল হয। ইহাৰ পক্ষে বেলে মাটাই উত্তম। 
বিলাতী ও দেশী আমড়াৰ বোপণ ও পাইট এক প্রকাব। 





পাঁনিআলা । 
পানিআল। এক প্রকাৰ বড় জাতীষ বইচ। ইহাব গাছে 
এত কীট।| যে, ডালে পাখী বমিশে আব উড়িতে পাবে না, 
কটায় আটকাইযা যায। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ফল পাকিঘা 
থাকে । ফলেব আস্বাদন অম্ন মধুব। বিচি ও গুলকলমে গাছ 
জন্মে। প্রায় সকল প্রকাৰ মাটীতেই গাছ হইযা! থাকে । 


কলম-প্রণালী। ৪৭ 
আমপিচ । 


আম্পিচেৰ আকাব অন্কোংশে আস ফলেৰ ন্যাহ। 
ফলেব আস্বাদন অন্নমধুৰ বসযুক্ত। বৈশাখ হইতে জ্যেষ্ঠ 
মাসেব মধ্যে ফল পাকিষা থাকে। বিচি ও গুলকলম উভষ 
প্রকাবেই গাছ জন্মে। 


করমচা । 


কবমচা অল্ন আস্বাদনেব ফল। গাছে এত অধিক ফল 
ধবিষ| থাকে যে, ডাঁল মাঁচায তুলিষা দিলে ভাল হয। দেশী 
ও চীনেব কবমচাই প্রসিদ্ধ । বিচিতে চাবা জশিষা থাকে। 
একটু কাইন্ত কবিয়া চাব1 পুতিলে গাছ বলবান হয এবং প্রচুব 
ফন জন্মে। 


কথবেল। 


বিচি ও গুলকলমে কখ.বেলেব গাছ জন্মিযা থাকে । বেলে 
মাটীতে গাছ ভালহ্য। অস্নেব জন্য কথখবেলের সমধিক 
আদ্ব। গাছ অতি বড় আকাবেব হইযা থাকে। 


নামপাতি। 


নাসপাতি কাবুল অঞ্চলেব ফল। ফাল্কন মাসে ফল ধরে, 
বর্ধীকালে উহা পাকিয়া খাকে। গুলকলমে গাছ কৰা যায়। 


৪৮ কলম-প্রণালী ৷ 


কামরাঙ্গা ৷ 


বিচি দ্বাৰা গাছ কবিতে হয। চারাব বিশেষ কেন পাইট 
কলিতে হয ন।। গ'ছে যথেষ্ট ফল ধবিব। থাকে । 


আতা । 
বিচি দ্বাব। গাছ হুইযা থাকে । আতাব কলমও কৰা হয় । 
গুলকলম কবাই সহজ । আ'তাব ন্যায নোনাবও বোপণ কবিতে 
হছয। নোনা অপেক্ষ। আতা অতি দুখাদ্য ফল। 


এনোনামিউরেকেট। | 


ইহাও এক প্রকাৰ আতা ধবণেব ফল। আ'তাব বিচিৰ 
ন্যায এনোনলামিউবেকেটাব কোষাৰ মধ্যে বিচি থাকে । ফলের 
আকাৰ লম্বা ধবণে কাটালেব মত। নোনা কিম্বা আতাব 
চীনা সহিত ইহাৰ যোড কলম বাধিতে হস্স। প্রা এক 
মাসেব মধ্যে যোড লাগিয়। থাকে । দৌরআআশ মাটাতে 
গাছ ও ফল ভাল হ্য। চীন দেশে এই ফলেব আদিম স্থান । 





দেউ ফল। 


দাবা কলমে ইহাব গাছ হইফ|থাঁকে। নাসপাতির স্তায় সেউ 
ফলের গাছ রোপণেব ব্যবস্থা । নবম মাটীতে গাছ ভাল হয়। 


কলম-প্রণালী। ৪৯ 


আঙ্গুর । 
দাবা, গুল এবং খে চা কলমে চাঁবা হইঘা থাকে । কাঁকবে 
মাটা আঙ্ষুব গাছেব পক্ষে ভাল । মাছ পচা সাব এই গাছের 
পক্ষে অত্যন্ত উপকাবী। গাছ মাচায় তুলিযা দিতে হয। 
নৌড় । 
বিচে চাব! জন্মে। বেলে মাটীতে গাছ পুতিলে উহা 


তেজ বৃদ্ধি হয এবং অধিক ফল ধবিয়া খাকে। নোড়ের 
বিশেষ কোন পাইট কবিতে হয না। 





মেঙগষ্টিন। 
ইহা এক প্রকাব বিলাতি গাব | বিচি পুতিঘা চারা তৈযার 
কবিতে হষয। বৈশাখ ঈ্যৈষ্ট মাস বোপণেৰ সময । ফলেৰ 
আশ্বাদনে মিষ্টতা আছে । 


পিচ। 


পিচের মধ্যে হুলতানি, এমিন ৬সং ঢাকাই এই কযেক 
জাতি অতি হুখাদ্য । বীজ ও কলম উভষ প্রণালীতেই পিচের 
চাঝা প্রস্তত হইয1 থাকে । পিচের বিচি অত্যন্ত কঠিন আবরণে 
আবৃত, এজন্য তাহা ভেদ করিযা অন্ধুব নির্গত হইতে অথিক্ক 


৫ 


৫০ কলম-প্রপাঁলী। 


দিন অপেক্ষা করিতে হয়। বিচি পুতিযা সর্বদা তাহাতে 
জল না দিলে অস্কুবোদগম হয় নাঁ। কিন্তু বিচি অপেক্ষা 
কলম দ্বাবা অতি সহজ উপাষে চাব! তৈষ্বার হইব থাকে । 
যোড়কলম দাবা! পিচেব চানাঁ প্রস্তত কবিতে হয। আম্রেব 
চাবাব সহিত যেজপ আম্েব যৌড বীধিবাঁব নিষম, পিচেবও 
কলম বাঁধিতে মেইকপ নিঘম অবলম্বন কবিতে হয়। নিচু গাছ 
অপেক্ষা পিচেব গাছ কিছু ছোট । 

যে স্কানে পিচেব চাবা বোপণ কবিবে, পুর্ব্ব হইতে তথাক্ব 
সারাদি দিধা মৃত্তিক] প্রস্তত কবা আবশ্তঠক। অর্থাৎ চাবা 
পুতিবাব পুর্বে ছষ হইতে আট ফিট স্কোষাৰ ও চারিফিট 
গভীব কবিষা এক একটী গর্ত খনন কবিবে। এবং গোবব, 
ভেড়াঁৰ বিষ্ঠা, কাষ্টেব কয়লা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মংস্য এক সঙ্গে 
মিশ্রিত কবতঃ সার প্রস্তত কবিবে। এই সাব দ্বাবা উক্ত গর্ভ 
গুলি পুর্ণ কবিষা রাঁখিবে। চারা বোপণেৰ সমষ অন্যত্র 
রোপণ না কবিষা এই সকল গর্ভে এক একটী চাবা পুতিবে । 
পিচে পক্ষে খেলেৰ সাবও অনুপকাবী নহে। নিচু প্রভৃতি 
ফল বৃক্ষ মমৃহেব যেকপ পাইট কবিতে হয়, ইহার পাইটেরও 
সেইরূপ নিষম। 

পিচ গাছে ফল ধবিলে কতক ফল ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভাল। 
কাবণ ফলেব সংখা! অল্প হইলে বৃক্ষস্থ বসে অবশিষ্ট ফলখুলি 
বৃহদাকাববিশিষ্ট হইয়া থাকে । আনেক সমঘ দেখা যায়, পাকি- 
বার পুর্বে ফলে পোকা! ধরিয়া থাকে। কিন্তু যদি ফলগুলি 
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খলিয়া প্রভৃতি দ্বাবা আবৃত কবিয়া বাধা যাষ, তাহা হইলে 
পোকায় তত অনিষ্ট কবিতে পারে না! 





জলপাই । 


ইহা এক প্রকাৰ আমডা৷ জাতীয় ফল। আকাৰ আমড়া 
অপেক্ষা ছোট । বিচি ও গুলকলমে চাবা জম্মে। আগড়া বোপ- 
ণাদিব ন্যায় জলপাই বৌপণ কবিতে হয । 





ফলসা। 


ফলসা বইচের ন্যাষ একপ্রকাৰ ফল। বংসবেব মধ্যে ছুই- 
বাব ফলিষা থাকে। অর্থা চৈত্র মাসে একবাৰ অপর ভাদ্র 
মাসে পাকিতে দেখা যায । ফলসার বিচে চাবা জন্মে। 





মৌফল। 


বিচি ও গুলকলম দাবা? মৌ গাছ হইয়া খাকে। মৌফল 
বেশ হমিষ্ট। ইহাব ফুলে উত্তম সুগন্ধ । অন্যান্য গাছে 
ঘে নিষমে গুলকলম বীধিতে হয, মৌ-শাখাযও সেইক্প নিয়মে 
কলম বাঁধিলে চার! জন্মিষ। খাকে। 


৫২ কলম-প্রণালী । 


জায়ফল। 


আষ।চ ও শ্রাবণ মাসে জাফলেব ফলম বঁ(ধিতে হয। 
গুলকলম দ্বাৰা ইহাঁব চাবা তৈযাৰ হইযা থাকে। প্রা 
সকল প্রকাৰ ম।টাতেই জাযফলেব গাছ হইতে দেখা যায । 
অন্যানা বৃক্ষেব ন্যাধ ইহাবও পাইটাদিৰ ব্যবস্থ। 





পেঁপে। 


বীজ পুতিষা! পেঁপেব গাছ করিতে হয। বর্ষাকালে বা 
ছডাইযা দিলে সহজেই চাকা অঙ্জুবিত হইযা থাকে । পেঁপেক 
ঘে ভাগ লম্বা ধবণেব অর্থাৎ বেঁটাব দিকেব বীজ দ্বাৰা গাছ 
কবিলে ফলেব আকাব ছোট হইযা থাকে । এজন্য ঠিক মধ্য- 
ভাঁগেব অর্থাৎ মোট অংশেব বীজ লইয়া চাবা কব1 ভাল। এক 
স্থানে চাবা প্রস্তত করিযা পরে অন্যত্র তুলিযা পুতিলেও গাছেব 
পক্ষে কোন হানিহ্যনা। কিনব গাছ তুলিষা পুতিবাব সময 
একটা বিষযেব প্রতি লক্ষ্য বাখা উচিত , অর্থাৎ যে দিকে যে 
ডাল থাকে, তুলিযা পুতিবার সমযও যেন ঠিক সেইদিকে সেই 
ডাল রাখা হয। এই নিধমের ব্যতিক্রম কবিয়া বোৌপণ কৰিলে 
ফলের আকাব ছোট হইয়া থকে। পুকষ জাতীয পেঁপের 
গাঁছে ফল ধবে না, এই জাতীয় গাছ দেখিলেই চিনিতে পারা 
যায; ধে সকল গাচছ্েব পাতা বড় এবং পাপ লম্বা সেই সকল 
গাছে প্রাঘই ফল ধবেনা। আর পাতা ছোট এবং পাঁপ 


ফলম-প্রণালী ৫৩ 
খব্বাকৃতি ধবণেৰ গাছ স্ত্রীজাতি মধ্যে পবিগণিত। এইব্প 
গাছে প্রচুব ফল ফলিতে দেখা যাঁষ। সচবাচৰ আট দশ 
মাসেব মধ্যেই প্রাধ পেঁপের গাছ ফলপগ্ত হইয! উঠে। পেঁপে 
এ দেশে ফল নহে, বিদেশ হইতে আনীত হইয|ছে। 





কমলালেবু। 

এ দেশে যে কষেক প্রব্চাব লেবু দেখা যায,তন্মধ্যে শ্রীহট্ট বা 
সিলেটেব কমলাই অতি উপাদেষ। উত্তব -পশ্চিমাঞ্চালে 
কমলাকে নাগবন্প বানাবাঙ্গী কহিষা খাকে। এ দেশে যে 
কষেক প্রকাৰ কমলা লেবু প্রচলিত দেখিতে পাওষা বাঘ, 
ডাক্তাব বোনাভিযা তাহাদিগকে পাঁচটা শ্রেণীতে বিভাগ কবিযা- 
ছেন। এই পাঁচটা শ্রেণী নাম যথা, মানভাবিন, সিলেট, 
নাগপুব, পাবেনবাগ এবং মালটা । 

জল বামুব গুণান্ুসারে কমলাব আস্বাদন তাল মন্দ হইয! 
থাকে । যে নিষমে লেবুব কলম প্রন্তত কবিতে হয, পূর্ক্বে 
তাহা উল্লেখ কবা হইধাছো অক্পমধুব আন্দাদন জন্য কমলাৰ 
সমধিক আদব। 


আলিগট। 


ফলের জন্য আলিগটের অত্যন্ত আদর । বর্ষ কালে ইহার 
ফল পাকিয়া প্রাকে। বিচি পুতিয়া আলিগটের চার! তৈয়ার 


৫৪ কলম-প্রণালী। 


কবিতে হয। অন্যান্য ফলের গাছেব ন্যাষ ইহাঁবও পাইটেৰ 
ব্যবস্থা। কলিকাঁতাব নিকটবন্ত অনেক বাগানে ইহার গাছ 
দেখিতে পায়! যাষ। 





আখ্রট | 
ইহা কাবুল অঞ্চলেৰ ফল। যত্ব কবিষা বোপণ কবিলে 
এ দেশেও আখবক্ট ফলিষা থাকে । কাকববিশিষ্ট মৃত্তিকায 
ইহাব গাছ বোপণ করিতে হয। গাছেৰ আকার বড়। গুলক- 
লমে আঁখবটেব গাছ হইযা থাকে। 





ফলের উন্নতি বিধান । 


ফলেব উন্নতি সাধন কবিতে হইলে উদ্য।ন-স্বামীৰ বিশেধ- 
রূপ মনোঘোগ সহকাবে বৃক্ষাদিব বোপণ ও পালন সম্বন্ধে দৃষ্টি 
রাখিতে হর । নিস্তেজ, দুর্বল কিন্বা রুগ্ন বৃক্ষেব ফল যে, 
সম্যক আকাবে পরিণত অথবা সুস্বাদু হয না! ইহা সকলেই 
অবগত আছেন। ফলে উন্নতি কবিতে হইলে প্রথমতঃ 
বীজের প্রতি মনোযোগ দ্রিতে হয্ন। ছুন্দববপ পরিপুষ্ট বীজ 
সংগ্রহ করিয়া চারা তৈয়াৰ কবা আবশ্যক । আত্ম প্রভৃতির 
কল বৃক্ষের কোন্‌ অবস্থাব ফল বোপণেব উপযুক্ত তাহা অন্- 
ফেই অবগত নহেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস অত্যন্ত 
পাকা ফলেব বীজ চাবা রোপণের পক্ষে ভাল। কিন্তু ইহাধে 
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সম্পূর্ণ ভ্রম পুর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অত্যন্ত পাকিষ্বা 
থস্থসে হইবার পূর্বের অর্থাৎ যাহাকে “দমক" বলে সেই অব- 
স্থার যে বীজ তাহাই বোপণেব পক্ষে প্রশস্ত। কাচা কিন্ব! 
অত্যন্ত পাকা ফলেব বীজ বোপণেব উপযুক্ত নহে। উৎকৃষ্ট 
জাতীয় ফলেব মধ্যে ষে গুলি তেজস্কৰ অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান সেই- 
রূপ ফলের বীজ লইয়া গাছ কবিলে ফলেব প্রভৃত উন্নতি সাধিত 
হইয়া থাকে । 

যে সকল বৃক্ষেব ফল বৃহ২ এবং স্ুস্বাঘ সেই সকল বৃক্ষের 
বীজ লইযা গাছ করা উচিত। অনেক সময দেখা যাষ, বৃহৎ 
জাতীর ফলেব বীজ-জাত গাছেও ফলেব অবনতি হইযা থাকে 
স্বতবাৎ কেবলমাত্র বীজেব প্রতি লক্ষ্য বাখিষা চাবা তৈযাব 
কৰিলে উদ্দেশ্য হুসিদ্ধ হয না। বৃক্ষের প্রকৃতি, জল বাধূব 
সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি অন্তান্য বিষষেও দৃষ্টি রাখিতে হষ । 

কখন কখন একপ দেখা যাষ ষে, বৃহৎ জাতীয সুমিষ্ট নিচুব 
বীজোৎপন্ন চাবাষ ক্ষুদ্র আকাব বিশিষ্ট এবং অম্রবসমুক্ত ফল 
ফলিযা থাকে | একপ ঘটিলে গাছেব গোড়াব চাঁবিধারের 
মত্তিক তুলিযা দিঘা কিছুদিন বৌদ্র ও বাতাস লাগাইতে হয় । 
অনস্তব ঘোড়ার বিষ্ঠাব সার দ্বাবা ত খনিত স্থান পুর্ণ কবিষা 
দিলে, ফলেব আকার বড় ও আস্বাদ উত্তম হইযা থাকে। 

কোন কোন গাছেব গোডায় আল কাটিযাঁ জল খাওষাঁ- 
ইতে হত্ব। গাছেব তেজ হস হইয়া আজিলে, মূলে সার দিলে 
সে দোষ নিবারিত হইয়া গ্রাকে। কখন কখন আবাব এবপও 
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দেখা যায, তেজেব আধিক্য বশতঃ অনেক গাছে ভালবপ ফল 
ধবে না, একপ ঘটিলে গাছের ডাল কাটিধা পিয়া সে দোঁষ নিবাঁ, 
বণ করিতে হয় । প্রচুর ফল ধবিযাও অনেক গাছের ফশ ক্ষুদ্র 
আকাববিশিষ্ট হইযা থাকে । এবপ স্থলে ফলেব প্রথমাবস্থায় 
কিষৎ পবিমাণ ফল ভাঙগিয়? দেও] ভাল । 

ঘদি এপ খটে কোন গাছে ফল ধরিতেছে না, তাহ! 
হইলে সেই গাছেব ডাল কিন্বা চোক তুলিঘা তজ্জতীয় কোন 
গাছে কলম কবিলে সেই চাবাষ নিশ্চযুই ফল প্রবিবে। কিন্ত 
মুল গাছে যেঝপ আক-বের ফল হওযারকখা, এই চাবাও 
সেইকপ আকাবেব ফল পর্ব” তবে প্র্ভদেব' মধ্যে বীজের 
আকাব ক্ষুদ্র হইবে। শি 

অনেক গাছে ব্যস হইলে ফলেব আকাব ও আস্বাদ- 

গত গুণ স্তব ঘটিখা থাকে। বপনথহ্জে সেই সকল প্রাচীন 
গাছ কা্টিষ! ফেলিঘা বাগানে পুনব্ীৰ ভাল তাল জাতীয় ফল 
বৃক্ষেব কলমের চাবা বোপণ কবা উচিত। 

মূল গাছেব অনুন্ধপ ফল ফলাইতে ইচ্ছা কবিলে কলমে 
চার? তৈঘাৰ কবিতে হয, যৌডকলম ভাপেক্ষা গুলকলমে ঠিক 
মুল গাছেব অনুপ ফল হইয়া] থাকে । 


চা 


সম্পূর্ণ 


রুষি-প্রবেশ। 





প্রথম পাঠ। 
কৃষি কার্য কি? 


তরু, গুল, লতা ইত্যাদিকে উদ্ভিদ কহে। বোধ 
হয়, উদ্ভিদ্‌ দ্বাবা পৃথিবীর অধিকাংশ কাধ্য নির্বাহ 
হইয়া থাকে। উদ্ভিদ হইতেই আমাদের বাড়ী ঘব ও 
অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। ভাবতবর্ষেব লোকদিগের প্রধান 
খাদ্য উদ্ভিদ হইতেই জন্মে। চাঁউল, দাউল, গম, 
ভুট্টা ইত্যাদি । ইহ! ছাড়া যাবতীয় ফল, মূল, শীক, 
তরকাবি, সকলই উত্তিদ্‌ হইতে জন্মে। ঘবেব কপাট, 
কড়ি, রুযা, শীঁড়ক, বাঁকারি, শলা, খড়, বিচালি, সিন্ধুক, 
বাক্স, তক্তাপোষ, মই, দড়ি, দড়া, নৌকা জ্বালানি 
ইত্যাদি অসংখ্য প্রয়োজনীয় পদাথ টত্তিদ হইতে জন্মে 
ফলতঃ উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থে সংযোগে সংসারের 
প্রায় ঘাবতীয় ত্রব্যই প্রন্তুত হয়। এতাদৃশ প্রয়োজনীয় 
উদ্ভিদ্‌কে ষে প্রকারে উপযুক্তরূপে উৎপন্ন করা যায়, 
তাহার নাম কৃষি কায । 
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বড় স্বখেব সামখ্রী যে ফল ও ফুলের বাগাঁন, তাহা! 
কৃষি কার্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। মাটির ষে 
গুণ থাঁকায তাহা হইতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয, এ গুণকে 
উৎপাদিকা শক্তি কহে; এ শক্তিই কৃষি কাধ্যের মূল । 
আমবা মাটিকে নিতান্ত সামান্য দ্রব্য মনে কবি । কোন 
পদার্থকে সামান্য বলিতে হইলে, মাটির সহিত তুলন৷ 
করি; কিন্তু মাটিই যে আমাদের সর্বস্ব, তাহা একবারও 
ভাৰি না। 

মাটিৰ উত্পাদিকাশক্তি কৃষিকার্য্যেব ঘুল বটে 
কিন্তু উহাব সহিত জল, বাযু, উত্তাপ, সাব ও আলোবের 
যোগ না হইলে উদ্ভিদ জন্মে না। কৃষককে সাবধান 
হইয়া দেখিতে হয যে, তিনি বাঁভা আবাদ কবিয়াছেন, 
তাহাতে উত্তমরূপে এ গুলিব যোগাযোগ হইতেছে কিং 
না। যিনি ইহা উন্তমপে দেখিতে পাবেন, তিনিই 
উত্তম কৃষক । কৃষক কোন জাতি বিশেষ নহে; যিনি 
কৃষি কার্ধ্য কবেন, তাহাকেই কৃষক কহে । তুমি যদি 
ব্রাহ্মণ কিন্বা কাষস্থ হও,__আব কৃষি কার্য্য কব, তাহা 
হইলে তোমাকেও কৃষক বলা যাইবে । তাহাতে তোমার 
কিছুমাত্র অপমান বৌধ কব। উচিত নহে। 

তোমাব বন্ধুব হাতে একখানি উত্তম ছুরি দেখিয়া 
তুমি যদি সেইন্ধপ একখানি ছুবি পাইতে ইচ্ছা কর, 
তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে ক্রয় করিয়! আনিতে পারিবে) 
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কিন্তু তোমাব বন্ধুব বাগানে উত্তম উত্তম ফল ফুলের 
গাছের ন্যায় গাছগুলি, এক দ্রিনে তৈয়াৰ কবিতে পারিরে 
না। তাহাতে সময় লাগিবে। গাছ তৈয়ার করিতে 
মানুষেব বালক কালে ইচ্ছা না থাকিতে পারে; কিন্তু 
সেরূপ ইচ্ছা না! থাকিলেও অন্যান্য শিক্ষাব শ্যায় বালক 
কাল হইতে বৃক্ষাঁদি প্রস্তত করিতে শিক্ষা কবিলে অনেক 
উপকাব আছে। ভূগোল পড়িতেছ,_-পড়, অঙ্ক কসি- 
তেছ,_-কস; এই সাঙ্গে সঙ্গে কৌন্‌ মাসে কোন্‌ উদ্ভিদ 
জন্মীইতে ভব, কিনপে কাকি কৰিলে গাছ সতেজ 
হয, কেমন কৰিলে তাহাদেব ফল ফুল উন্থুম হয়, এ 
গুলিও শিক্ষ। করিবে। আপন আপন বাটীতে ২৪ 
কাঠা জমি ঘেবিবা তাহাতে গাছ লাগইতে আরম্ত 
করিবে । যেসকল শাক ও তরকাবি তোমব প্রত্যহ 
খাইব। থাক, যত্তর কবিয। উপযুক্ত সময়ে সেই সকলের 
আবাদ কবিবে। তাহাতে তোমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা 
উত্যই হইবে, বেশীর ভাগ সংসারেব সাহাষ্য হইবে। 
তোমবা! যদি দশ বাঁবো বসব বয়স হইতে কৃষি কাজে 
মনোযোগ কর, তাহা হইলে ব্ডই স্ুখেব বিষয় হয়। 
কারণ তোমরা যখন বড় হইয়া সংসাবী হইবে এবং 

ংসারের নানাবিধ স্থখ ভোগ করিবে, তখন হস্তাঁজ্জিত 
বৃক্ষাদির ফল ভোগের অপূর্বব স্থুখ লাভও করিতে 
পারিবে। 
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আবাঁব খাঁহাঁদের বাপ খুড়াব চান আছে, স্কুল 
পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি চাষের কিছু কিছু 
শিখিয়া রাখেন, তাহা হইলে এঁ শিক্ষা পরে বিশেষ 
কাঁজে আসিবে । তোমরা হয়ত, চাকরী করিবার জন্য 
লেখা! পড়া শিখিতেছ, কিন্তু লেখা পড়া শিখিয়া যদি 
তোমর। চাকুবীর জন্য লালীগ্রিত না হইয়া! পৈতৃক কৃষি- 
কার্ধ্য কর, তাহ! হইলে চাকুরেব অপেক্ষা সখী হইতে 
পার । 


পা পপীপসলীস্সলিলি 


দ্বিতীয় পাঠ। 
কৃষি কার্য কিরূপে করিতে হয়। 

এদেশে কৃষি বিষয়ক শাস্ত্রে লোপ হইয়াছে । 
প্রাচীন হিন্দু জাতির কৃষি শাস্ত্রের মধ্যে মহর্ষি পরাশর- 
প্রণীত এক মাত্র “কৃষি পবাঁশবেস্” নাম শুনিতে পাওয়া 
যায় । “কৃষি পবাশর” সংস্কত ভাষায লিখিত । এ পুস্ত- 
কের মধ্যে কেবল ধানের চাঁসেব কথাবার্ত। আছে। এ 
গ্রন্থেৰ দুই চাবিটা কথা, যাহা তোমাদের কাজে লাগিতে 
পাবে, তাহা এই দ্বিতীয় পাঠের মধ্যেই বলিয! দিতেছি । 
গত দশ বারো বগসর মধ্যে কৃষি কার্য শিখাইবার জন্য 
বাঙ্গালা ভাষাতেও ২1৪ খানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। 
এঁ সকল পুস্তক পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতা, অদ্যাপি 
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তোমাদের হয় নাই। তথাপি তোমব! এ সকল পুস্তক 
পড়িতে ও বুঝিতে চেষ্টা কবিবে ; যদি উহাঁৰ কিয়াদংশ 
বুঝিতে পার, তাহা হইলে কৃষি কার্যে কিছু না কিছু 
উপকার পাইতে পাবিবে। 

এদেশে চাস সন্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন কৃষি শাস্ত্র- 
মূলক প্রবাদ আছে । এ সকল প্রবাদই এদেশীয় কৃষক” 
গণের পক্ষে মূল উপদেশ । তাহাবা প্রায় এ সকল 
প্রবাদ ধবিযাই চাস করিযা থাকে । তোমবাও এ সকল 
প্রবাদ শিক্ষা করিতে যত্র কবিবে। কাহাবও মুখে একটা 
প্রবাদ শুনিবা মাএ তাহা লিখিয়! লইয়া মুখস্থ করিবে 
এবং তাহার অর্থ জানিয়া লইবে। 

তোমাদেব বাড়ীব নিকটে কিম্বা একটু দূরে অবশ্থাই 
একপ কোন কোন ব্যক্তি আছে, যাহারা চাঁস করে। 
মধ্যে মধ্যে তাঁদের বাড়ী এবং ক্ষেতে খামাবে বেডাইত্তে 
যাইবে । তাহাদেব কাছে চাস কন্মেব প্রত্যেক কথ! 
জিজ্ঞাস] কবিবে কোন্‌ জমিব কিরূপ আবাদ করি- 
তেছে, কোন্‌ ফসলের জন্য কিরূপ সার কোন্‌ সময়ে 
কি পরিমাণে দিতেছে, কোন্‌ ফসল কিরূপে তৈয়ার 
করিতেছে, কোন্‌ শস্য কিবপে মাড়িয়৷ ও ঝাড়িয়া ঘরে 
আনিতেছে-_ইত্যাদ্দি ব্যাঁপাবগুলি স্বচক্ষে দেখিবে। 
যদি তোমাদের নিজের কিম্বা পাড়ার অথব! শ্রীমের 
কাহারও ফুল কি ফলের বাগান থাকে, তবে মধ্যে মধ্যে 
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সেই সকল বাগানে বেড়াইতে গিয়া কেবল এ ফুঈচী 
ডুলিরা,-সে ফুলটা শু“কিযা,কিম্বা ২1৪টা লিচু 
গোলাপজাম খাইয়া চলিযা আসিবে না। মালীদের 
সঙ্গে আলাপ কবিবে, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ গাছের চার! 
তৈয়ার করিতে হয, ফেমন কবিয়া বাগানের পাইট 
করিতে হয়, কেমন করিষা ফুল ফল ভাল কবিবার ব্যবস্থা 
করিতে হয়, কোন্‌ সময়ে কিৰপে কোন্‌ গাছের কলম 
বাঁধিতে হয, ইত্যাদি বিষষগুলি উত্তমরূপে তাহাদের 
নিকট জাঁনিযা লইবে। 

কৃষি-দর্পণ, কৃষি-পাঠ, কৃষি-চন্দ্রিকা, কৃষি-শিক্ষা, কৃষি" 
সোপান, কৃষি-পবিচয়, ইত্যাদি কযেকখানি কৃষিবিষয়ক 
পুস্তক প্রচলিত আছে । তোমরা এ গুলি সংগ্রহ করিয়া 
অধ্যয়ন কবিবে। কৃষি-পবাশবে নির্দিষ্ট আছে, যদি 
পৌষমাসকে বাবে! ভাগ কব, এক এক ভাগে আড়াই 
দিন হইবে। প্রথম তাগকে পৌষ, দ্বিতীয় ভাগকে মাঘ, 
তৃতীয় ভাগকে ফাল্গুন ইত্যাদি ক্রমে গণিবে। এক পৌষ 
মাসের মধ্যে বতসবের বারোটা মাসই পাইবে । পৌষ 
মাসের এ সকল ভাগের মধ্যে যে সকল ভাগে ঝড়, বৃষ্টি 
আবৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রকাশ ইত্যাদি হইবে, বৎসরের মধ্যে 
সেই সেই মাসেও ঝড়, বৃষ্টি, অবৃষ্টি ইত্যাদি হইবে । 
অর্থাৎ যদি পৌষ মাসের দ্বিতীয় ভাগে বৃষ্টি হয়, তাহ! 
হইলে মাঘ মাসে বৃষ্টি হইবে; এবং পৌষ মাসের পঞ্চম 
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ভাগে অবৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাসে অবৃটটি 
হইবে। সাঁধারশতঃ পৌষ মাসে অতিশয় ধুলা হইলে 
এবং আকাশের পশ্চিম দিকে বিদ্যুৎ, কোয়াসা বা মেঘ 
হইলে, আষাঢ় মাসে বেশী জল হইবার কথা । কৃষিপরা" 
রে এইরূপ ঝড়, বৃষ্টি, অবৃষ্টি, বারুপ্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ে 
অনেক কথ! আছে। 

অস্তঃপুর রক্ষার জন্য পিতাকে, পাঁকশালার কার্য্য 
নির্বধাহ জন্য মাতাকে এবং গোগণের সেবার্থ আত্মীক্ 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের তত্বাবধান 
জন্য নিজেই ক্ষেত্রে গমন কবিবে | 

ধিনি কৃষির পশুগণকে উত্তমরূপে পালন করেন, নিজে 
কৃষিক্ষেত্র সকল দেখিযা বেভান, উপযুক্ত সময়ে নানাবিধ 
শস্যের বীজ ও কৃষ্িকার্ধ্যেব উপযুক্ত অন্যাগ্য দ্রব্য সংগ্রহ 
করিষা রাখেন, এবং সর্ববদা সতর্কভাঁবে কালের প্রতি 
দৃষ্টি রাখেন, তাদৃশ কৃষক নিশ্চয় ই লাভবান হন। 

কৃষি-পরাঁশবে লাঙ্গলেব ফাল এক হাত কিন্বা এক 
হাত পাঁচ আঙ্গুল লম্বা এবং তাহার আকার আকন্দ- 
পাতার ন্যায় কবিবার কথা আছে । এখনকার লাঙ্গলের 
ফাল সকল এরূপ করিলে ভাল হয়। কিন্তু পূর্ব্বের 
শ্যায় ধর্দ্ের ধাড় রক্ষার এবং গবাদির আহারের সুব্যবস্থা 
ঘতদিন না হইবে, ততদিন লাঙ্গলের ফাল এরূপ ব! 
খিলাতী ধরণের করা না করা তুল্য। 


[৮ 1 
আধাঢ়ের প্রথমে অন্ব,বাচী হয়। এ সময়ে প্রায়ই 
অধিক বৃষ্টি হইয়া। থাকে । এই জন্য এ সময়ে কোন 
প্রকার শস্যের বীজ বুনিতে কিম্বা মাঁটি খুড়িতে নিষেধ 
আছে; কারণ তাহাতে মিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় না। 
মাঘ মাসে গোবর ও অন্তান্ত সার গুকাইবে এবং 
ফালন্তুন মাসে ক্ষেতের নিকটে গর্ত কাটিয়া পুতিস্ব! 
বাঁখিবে ; পবে ধুনিবাব দময ক্ষেতে ছড়াইম্বা দিবে । 
কৃষি-পরাশরে এই সকল কথা এবং আবও অনেক কথার 
উল্লেখ আছে । “কৃষি-শিক্ষা” তাহার অধিকাংশ অংগৃ- 
হাত হইয়াছে। ভূমিতে সাব দেওয়া সম্বন্ধে এখন 
অনেক প্রণালী হইযাছে। এই পুস্তকের অন্য এক স্থলে 
তাহা বলা যাইবে। 
তোমবা চাস সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনিয়। থাকিবে। 
আমি তোমাদিগকে, প্রবাদ কাহাকে কহে, বুঝাইয়া 
দিবার জন্যই এখানে ছুই একটীব উল্লেখ কবিতেছি। 
“খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, 
তার অদ্ধেক কাঁধে ছাতি। 
ঘরে বসে পুছে বাত, 
তাঁব ঘরে হা ভাত (৮ 
নিজে খাটিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুবগণকে খাটাইলে 
কৃষিকার্ধ্যে পবা লাভ হয়। যে কৃষক নিজে শ্রম করেন 
না, কিন্তু ছাতি কীধে করিয়া মাঠে মাঠে মজুরদিগের 
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কার্ধ্য দেখেন, তিনি অদ্ধেক লাভ পান। আর যিনি 
ঘরে বসিয়া ক্ষেত্রের সম্বাদ লযেন, তীহাব লাভ হওয়া 
দূরে থাকুক, ঘবে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয । 
“থোব ত্রিশে ফুলো বিশে, 
ঘোড়া মুখো বাক । 
ইহা। বুঝে শ্বশুব ঠাকুব 
কৃষি কর্ম কব ।” 
ধানের থোড় হওযাব জিশদিন পবে, ফুল হওযাঁব 
নিশদিন পরে এবং শিষ [ঘাঁড়া মুখেব আকাবে নুইযা 
পড়িলে বাবোদিন পবে ধান পীকিযা উঠে । 
“আট হাঁত অন্তব, এক হাতি বাই, 
কল। পৌতগে চাসা ভাই , 
কলা পুঁতে না কেটো পাত 
তাইতে কাঁপড তাইতে ভাত ।৮ 
প্রত্যেক কলা গাছ, আট হাত অন্তব এক হাত গর্ত 
কবিয়া পু্তিবে এবং ষদ্দি কলা শাছেব পাত না কাট, 
তাহা হইলে তাহাতে বেশ লাভ হইতে পারে। 


ততীয় পাঠ। 


কৃষি ক্ষেত্র। 


শহ্য বাঁ ফসল উৎপন্ন কবিবার জন্য যে সকল জমিতে 
কৃষকেব! চাস আবাদ করিযা থাকেন, ষেই সকল জমির 
নাম কৃষি ক্ষেত্র । জামীন্দারী সেবেস্তার কাগজ পত্রে 
কৃষি ক্ষেত্রের কয়টী নাম আছে। কৃষকেরা সেই সকল 
নামই ব্যবহাব করিয়] থাকেন । কৃষি ক্ষেত্রকে সামান্যতঃ 
ছুই ভাগে বিভক্ত কবা হয, ডেঙ্গ৷ ও ডহর। আবার এ 
ডহবেরও দ্রইটা নাম আছে, বিল ও বিলকীছুডে । উচ্চ 
ও সমতল ক্ষেত্রে নাম ডেঙ্গা। এই জমিতে কখন 
বৃষ্টির জল অধিক পরিমাণে বাঁধে না এবং নিকটস্থ নদী বা 
খাল হইতে বন্যাব জল আসিযা কখন এ জমিকে ভুবাইয়া 
ফেলে না। ডেঙ্গা অপেক্ষা নিন্ন ভূমিকে ডহর কহে। যত 
বিল, খাল, গন্ত, জলা এই ডহর জমির অন্তর্গত ডেঙ্গা 
জমি হইতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া৷ এবং নিকটস্থ নদী খালের 
বন্যা এই জমিতে আসে ও কৃষিকার্যের প্রয়োজনমত 
কিছুদিন থাকে । যে সকল জমিব জল অল্প দিন থাকে, 
তাহাকে বিলর্কাছুড়ে কহে এবং যে সকল জমিতে জল 
অনেক দিন বহিয়া ষায়, তাহাকে বিল কহে। 

কৃষকেরা ফসলের প্রকৃতি ও অবস্থা বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
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প্রকার জমিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফসল করিয়া থাকেন । 
আউসধান, অরহর, কলায়, মুগ ইত্যাদি শস্য ; কলা, 
মূলা, বেগুন, আলু, কপি, লঙ্কা, পিঁয়াজ ইত্যাদি তবকারী 
ও মসল! এবং আম, কাটাল, নেবু, নারিকেল, বেল, 
বাদাম, বকুল, চাঁপা ইত্যাদি ফল ও ফুলের গাছ প্রায়ই 
ডাঙ্গা জমিতে হইয়া থাকে । বিল কীছুড়ে জমির জল 
যখন মবিয়া মায় এবং নানাবিধ ফসলের পাক্ষে উত্তম 
সার যে পলিমাটি, যাহা বুষ্টি বা বন্ঠার জলের সহিত 
এ জমিতে আসে, তাহ! যখন শুল্ক হয়, তখন এ জমিতে 
ছোলা, মটর, মসূর, গম. যব. তিসি, সরিষা, বোযা আমন 
প্রভৃতি নানাবিধ হৈমন্তিক ফসল হইয়া থাঁকে। বিল 
জমিতে অর্থাৎ যাহাতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত অল্প 
বিস্তর জল থাকে, তাহাতে বাঁওড়া আমন ধান উত্তমরূপে 
হয়। ূ 

কষকগণ ফে সকল ক্ষেত্রে চাস আবাদ করিয়। 
থাকেন, তাহার সকল জমিতেই সমান পরিমাণে ফসল 
হয় না; কোন ক্ষেতে ভাল হয়,”কোন ক্ষেতে মন্দ হয। 
আবার যে সকল ক্ষেতে উত্তম ও বথেষ্ট পরিমাণে ফসল 
হইয়। থাকে, চিরকালই যে সেইবপ হয়, তাহাও নহে। 
ইহার কারণ সকল জমি চাস আবাদ পক্ষে সমান নহে, 
কোন জমি উর্বর, কোন জমি অনুর্ববর । যে সকল 
ভূমিতে অনেক দিন ধরিয়া উত্তমরূপে ফসল হয়, 
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তাহাকে উর্বববা এবং যে ভূমিব ফসল ভাল হয না, 
তাহাকে অনুর্ববা কহে। 

কিরূপ অবস্থাব ভূমি উর্বববা হয এবং কিরূপ অব- 
স্ছয় অনুর্ববরা হয়, কৃষকেব সর্বাগ্রে তাহ! জানা উচিত। 
কেননা জমিব ভাল মন্দ অবস্থাব উপবই ভাল ফসল 
হওযা না হওযা নির্ভব কবে । যেমন কৌন না কোনকপ 
আহাব গ্রহণ ববিযা জীব জন্তু বাচিযা পাকে, তেমনি 
উদ্চিদ্গণও কতকগ্চলি শির্দিষ্ট পদার্থ আহাব কবিয়া 
বাচিবা থাকে । সেই সকল পদার্থ যে জমিতে অধিক 
পবিমাণে থাকে বা কৃষক তাহাব যোগাযোগ করিয়। 
দিতে পাঁবেন, সেই জমিই উর্বববা, তাহাতেই ভাল ফসল 
হধ। যে জমিতে সে সকল পদার্থ নাই, বা কৃষক 
তাহাঁব যোগাযোগ কবিষ! দিতে পাঁবেন নী, সেই জমিই 
অন্বর্ববব, তাহাতে ভ।ল ফসল হয না । 

মনুষ্য এবং অন্যান্য জীব জন্তু কি আহাব কবিয়া 
থাঁকে, তাহ1 দেখিতে পাঁওযা যাষ ; কিন্তু উদ্ভিদ্গণ কি 
আহাব কবে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায না। এই জন্য 
কৃষককে তাহ! সন্ধান করিযা জানিতে হয। ভূতর্ববিু 
ও উত্ভিদ্তত্ববিৎ পপণ্ডিতগণ পবীক্ষাদি দ্বারা কৃষিক্ষেত্র ও 
ফসল সম্বন্ধে যেরূপ তত্ব নিরূপণ কবিষযাঁছেন, কৃষককে 
তাহাই শিখিতে এবং সেই মত কাঁর্ধ্য করিতে হইবে । 

তীহারা বলেন, বারু, কৃষ্টি, বৌদ্র, শীত, সংযোগে 
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প্রস্তর হইতে নিরন্তর স্ৃত্তিকার উৎপত্তি হুইতেছে। 
ঘাবার সেই মৃত্তিকার উপর নানাবিধ উত্তিদ্‌ ও জীবজন্ত 
জন্মিয়া মরিয়া যাইতেছে । তাহাদের দেহ পচিয়া ও 
মৃন্তিকার সহিত মিশিয় মৃত্তিকাকে চাস আবাদের উপ- 
যুক্ত কবিতেছে। প্রথমে পাহাড়ে দেশে মাটির স্াষ্ট হয়, 
পরে নদী দ্বারা তাহ! নানাস্থানে চালিত হইয়। থাকে। 
সৃত্তিকার সহিত নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত আছে। তাহার 
মধ্যে ছয়টা উত্ভিদেব প্রধান খাদ্য । যথা নাইটারজান্, 
ফল্ফরাস্‌, ক্যাল্সিয়ম্, পটাসিয়ম্, লৌহ ও গন্ধক। 
যাহ। হইতে সোরা জন্মে, তাহাঁব নাম নাইটাবজান্; যাহ! 
হইতে জীব জঙ্ভব হাড় জন্মে, তাহার নাম ফস্ফবাস ; 
যাহা হইতে চুণ জন্মে, তাহার নাম ক্যাল্সিযম্;) এবং 
যাহা হইতে ক্ষাব জন্মে তাহাব নাঁম পটাসিয়ম্‌। উদ্ভিদের 
এই ছয় প্রকার খাদ্যের মধ্যে নাইটারজান্‌ প্রধান। এই 
জন্য উদ্ভিদেরা মাটি ও বাতাস এই উভয় হইতেই নাই- 
টারজান্‌ পাইয়া থাকে। 

কোন ক্ষেত্রে ফসল করিবার পূর্বে তাহার মাটি 
পরীক্ষা করিতে পাঁরিলে ভাল হয়, মা পবীক্ষাব উৎকৃষ্ট 
উপাযর আজও আমাদের দেশে হয় নাই। মোটামুটা 
তাহার যেকপ প্রণালী আছে, তোমাদিগকে তাহা বলিয়া 
দিতেছি। যে মাটীতে জল দিলে একটু আটা বোধ হয় 
এবং তাহার রং কিছু কাল, তাহা সামান্যতঃ উর্বর! 
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বলিয়াই জানিবে। যে মাটীতে জল দিলে কিছুমাত্র 
আটা হয না এবং ধাহার রং শাদা তাহা অনুর্ববর। থে 
মাটাব বং শাদা, কিন্তু জল দ্রিলে একটু আটা! বৌধ হয়, 
তাহাও চাঁদ আবাদের পক্ষে নিতান্ত মন্দ নহে । সর্ষপ 
বা তাদশ অন্ত কোন ্ষুত্রবীজের অঙ্কুর দ্বারা মাঁটা পরী- 
ক্ষার এক প্রকার উপায় আছে। যে মাটীতে এক রাত্রৌর 
মধ্যে এরূপ শম্তের অস্কুব হয়, তাহা উত্তম মাটি। 
যাহাতে অঙ্কুব হইতে দুই রাত্রী লাগে, তাহা মধ্যম । 
যাহাতে অঙ্কুর হইতে তদ্পেক্ী অধিক সময় লাগে, দে 
মাটি অধম। সচবাচব এই তিন প্রকার মাটিতেই চাস 
আবাদ হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রের উপবকাঁর মাটি 
এঁক্প পরীক্ষা দ্বারা উর্বববা বলিয়া স্থির হইবে, তাহাতে 
কোঁদালেব চাস দিষ| মাঁটী উলট পাঁলট করা উচিত নহে। 
পৰীক্ষা কালে যদি ক্ষেত্রের উপর হইতে আধহাত ভিন 
পোয়ার নীচে উর্বববা মৃত্তিকা আছে, এরূপ স্থির হয়, 
তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে কোদালের চাদ দেওয়া উচিত, 
সে ক্ষেত্রে দেশী লাঙ্গলেব চাসে শ্ববিধা হয না । 

মাটিতে যে সকল মুল পদার্থ আঁছে, তাহাদেব পরি- 
মাণ কম বেশী হইলে মাটীবও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া! 
পডে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকাৰ মাটাব নামও ভিন্ন ভিন্ন 
হয়। যথা! বেলে, এ'টেল, দোখাশ, চুণে, বোদ ইত্যাদি। 
যে জমির মাটা খুব আটাল, তাহাঁতে বালি মিশাইয়া 
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দলে চাঁসেব উপযুক্ত হয। চুণে মাটা ও বোদ মাগীর 
জমিতে কিছু সোরা মিশাইযা দিলে তাহা বেশ উর্ববরা 
হয়। যে মাটা জলে গুলিললে তাহাঁৰ সমস্ত বা অধিক 
অংশ জলের সহিত মিশিষা যাঁষ, সে মাটী চাসের উপ- 
যুক্ত নহে। 

এখন একটা কথা! তোমরা বলিতে পার যে, যে 
সকল ক্ষেত্রে ফসল করিতে হয, তাহাতে কৃষকের অনেক 
কাজ। প্রথমে মাটি পৰীক্ষা, তাহার পব মাটি উর্ববরা 
ন। হইলে তাহাতে সাব দিয়া ধা অন্য কত কাণ্ড করিয়! 
তবে ভাহাকে চাস আবাদেব উপযুক্ত কবিতে হয় । কিন্তু 
পৃথিবীতে কত প্রকাণ্ড প্রকাশ বন আছে, যেখানে 
মনুষ্যের গমনাগমন আদে নাই, সেখানে কেইবা৷ মাটি 
পরীক্ষ। করে এবং কেইবা সার দিয়া জমিকে উর্ধবর। 
করিতে ঘায় ? অথচ বৃহৎ বৃহ গাছ পালা সেখানে 
আপনিই হইয়া থাকে । তাহাব কারণ কি? তাহার 
কারণ এই, সেখানে যে সকল গাছ পালা জন্মে, তাহাত 
কেহ কোথাও লইয়া যাঁষ না, তাারা যেখানে জন্মায়, 
সেই খানেই থাকে । যে গাছটী যে স্থলে জন্মে, সে সেই 
খানেই মবিয়া যায়, পচিষা গলিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়! 
মাটির যে তেজ হবণ কবিয়াছিল, তাহা পুনরায় প্রদান 
করে। বনের পণ্ড পক্ষীরা বনে জন্মীয়,--বনের ফল ফুল 
শাখা পত্র ভোজন করিয়া! দেহ ধারণ করে, আবার মল 
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মুত্রূপে সেই শাখা পত্রের অংশ প্রদান করে। মরিয়। 
গেলে তাহাদেব গলিত দেহ সেই বনের মাটিতেই 
মিশিয়া যায়। এইবপ সেই স্থানেব নাটির কিছুমাত্র ক্ষয় 
হয় না; স্থৃতরাঁং মানুষকে সে মাটির জন্য কিছুই করিতে 
হয় না। বনেব সমস্ত গাছপালাগুলি ষদি কেহ কাটিয়৷ 
অন্য স্থানে লইয়া যায় এবং পশুপক্ষীগুলি সমস্ত ধরিয়া 
দেশান্তরে চালান দেন; তাহা হইলে ৩৪ বৎসরের 
পরই সেই বনভূমি মকভূমি হইয়া যায়। তখন কৃষি- 
ক্ষেত্রের ন্যাঁয় চাষ আবাদ না কবিলে সেখানে একটা 
তৃণও জন্মে না। 


চতুর্থ পাঠ। 
সার। 


সার নানা প্রকাৰ কোন্‌ শস্তে কি প্রক্কার সার 
প্রয়োজন, কোন্‌ মাটির সঙ্গে কোন্‌ প্রকার সার স্বতাবতঃ 
মিতিত আচে, এবং কোন্‌ প্রকার মাটিতে কোন্‌ প্রকার 
সার দেওয়া আবশ্টক, এ দকল বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। 
সাছেবদের দেশে চাসাবও লেখা পড়া শিখিতে হয়। 
যেরূপ লেখা পড়া কৃষিকাধ্যের উপযুক্ত, তাহারা তাহাই 
লিখে । আমাদের দেশে আজও সেরূপ প্রথ। হয় নাই ; 


চি: 

হবতরাঁং মাটি পৰীক্ষা কবাব এবং ক্ষেতে সাব দেওয়ার 
গোলযোগ আছে । 

মাটিব সঙ্গে এমন সকল জিনিস মিশান আছে, যাহ! 
হইতে নানাবিধ উদ্ভিদ জন্মিযা থাকে। যে মাটির এ 
সকল জিনিস্‌ কমিযা যায়, সেই মাটব গাছ নিস্তেজ 
হইয়! পড়ে । সাব দ্রিয়া মাটিতে এ সকল জিনিসের 
অভাব মোচন কবিতে হয, তাহা হইলে আবাব এ মাটিতে 
গাঁছ উত্তমকূপে জন্মিযা থাকে । তোমা যদি মনোযোগ 
পুর্ববক এই পুস্তক পাঠ কব, তাহা হইলে কত প্রকার 
নূতন নুতন সাবেব কথা জানিতে পাঁবিবে। 

বড বড গাছেব চাঁবা আটাল মটিব জনিতেই ভাল 
হয়। যেখানে আম, কাটাল, লিচ, নেবু প্রভৃতিব গাছ 
পুঁতিবে, সেই স্থানে ঘদি মাঘ মাসে গন্ত খুঁড়িষা এ 
গর্ভ আটালমাটি, বোদমাটি ও বালি এই তিনটি সমান 
ভাগে মিশাইযা তদ্দাবা ভবাট কবিঘ|। বাখিত্ে পাব, 
তাহা হইলে ভাল হয়। যত দিন গাঁছেব চাবা তিন 
পোয়া কি এক হাত পবিমাণের না হয, ততদিন সেই 
চারায় যাহাতে উত্তম্বূপে জল, বাতাস ও রৌদ্র পায়, 
তাহা কবিবে। গাছ বড় হইলেও তাহাতে উপযুক্তমতত 
জল বারু বৌদ্র লাগা উচিত। তবে হঠাৎ রৌদ্র জলা- 
দির কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, হঠাৎই বড় গাছের 
কোন ক্ষতি হয় না। নারিকেল, ভাল, সুপারি খেজুর, 
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খাঁশ ইত্যাদি বুর্ষের চাবা দোআশ মাটির ক্ষেত্রে 
পুতিবে। যে আটাল মাটিতে কিছু বাঁলীর অংশ আছে, 
ভাহাকেই দোর্জাশ মাটি কহে। 

খাটি বালি ও খাঁটি কাঁদায় অনেক শস্য জম্মে না। 
জল, চূর্ণ, অস্থিচুর্ণ লবণ, সোরা, ছাই, খৈল, বোদমাটি 
পলিমাটি, ফাঁসমাঁটি, পশু পক্ষ্যাদির মল খুত্র, জন্তু শরী- 
রের পচানি ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থকে সার কহে। এ 
দেশে সাব বলিলে কেবল গোবর, চোঁনা, ছাই, ও মাটি 
এই গুলি একত্র মিশিযা ও পচিয়া যে মাটি তৈয়ার হয়, 
তাহাকেই বুসায়,। প্নাঙ্গাআলু, কচু, বেগুন, শশা, 
কাকুড়, কুমড়া, ধান, সবিষা ইত্যাদি শস্তের পক্ষে এ 
সার অতি উত্তম হইলেও পূর্বেবাক্ত সার সকল অন্য অস্ত 
বহুসংখ্য গাছেব পক্ষে বিশেষ উপকাবী । 

পৃথিবীতে প্রায় এমন কোন উদ্ভিদ নাই, যাহা জল 
ব্যতিরেকে হইতে পারে । এই জন্য জলই সকল অপেক্ষা 
প্রধান সার। কিন্ত জলের মধ্যে আবার নদী, খাল, 
কুপ, ই'দারা ৪ত্যাদিব জল অপেক্ষা বৃষ্টব জল উদ্ভিদের 
পক্ষে বেশী উপকারী । অতএব তুমি বর্ধাকালেই অধি- 
কাংশ বীজ কা চারা পুতিবে, কাৰণ এ কাঁলে অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে । জল যদিও উদ্ভিদের পক্ষে 
এতই উপকাবী, তবু গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার ও না 
দেওয়ার হিসাব আছে। জল না পাইলে গাছের যত 
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অপকার হয়, অধিক জলে তাহার অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট 
হইয়া থাকে । 

যে জমির ঘাস কি আগাছা কোন ক্রমেই নষ্ট হয় না 
সেই জমিতে চুণ দিতে হয়। ট্ণের ঝাঁজ উত্তমরূপে 
মরিয়া না গেলে তাহাতে আবাদ করিবে না, কারণ এ 
বাজে শন্যেব গাছ মরিয়া ফাইতে পাবে। চুণের আৰ 
একটি বিশেষ গুণ এই, উহা মাঁটিব সঙ্গে মিশিলে মাটিকে 
শিথিল করে । মাটি শিখিল ভুইলে সচ্ছিদ্র হইয়া সর্বদা 
শরস থাকে । 

সর্ষপ, মসিনা, তিল, বেডি, পোস্ত ইত্যাদির খৈল, 
সকল প্রকার শস্যক্ষেত্রে সাব বপে ব্যবহার করিতে 
পার। জমি তৈযার কবিবাব সময় তাহাতে খৈল দিয়া 
মাটির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়! দিবে । কিন্ত্র খৈল 
যেন মাটিব বেশী নীচে না পড়ে। আলু, কপি, ইক্ষু, 
মূলা ইত্যাদ্রিব চারা সকল একটু বড় হইয়া উঠিলে 
তাহাদের গোড়া খুঁডিয়া গোবরের গু'ডা1ও খেলের গুড়া 
একত্র মিশাইয়া, মধ্যে মধ্যে দিবে । খৈল না দিলেও 
কেবল মাত্র অধিক চাঁঘে উত্তমরূপে মুলা জন্মিতে 
পারে। যে প্রকারে খৈলই দাও, এক কাঠায় /২ সেরের 
অধিক দিবে না। 

যদি তামাকের আবাদ কর, তবে তাহার জমিতে 
গোবর, ছাই ও লবগ বা সোরা, একত্র মিশাইয়। দিবে । 
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তামাক্ষের পক্ষে এই সাবই সর্বেবাকৃষ্ট | এ জমিতে 
নীলকাঠ পচ! এবং পলিমাটি এই ছুইটি সারও দিতে 
পার। ছাই, গোবব ও অন্যান্ জিনিসের সহিত মিশিয়। 
ধানের সাব তৈয়াব হুয়। ছাই ভিন্ন কচু ভাল হয় না। 

পুকুব কাঁটিবাব সময অনেক মাটিব নীচ হইতে যে 
এক প্রকার কাল বঙ্গেব মাটি উঠে, তাহাঁকেই বোদমাটি 
কহে। বনুকালেব গাছপালা পচিযা মাটিব সঙ্গে সিশিয়া 
এ সাৰ প্রস্তুত ভয। উহা বড় বড বৃক্ষ লতাঁৰ পক্ষে 
বিশেষ উপবাবী । তোনবা দেখিযা থাকিবে, নৃতন 
পুকুবেব ধারে যে সকল ফল না ফুলে বাগান হত, 
তাহাব কেমন তেজ হইবা থাকে । বোঁদমাটিই 
তাহাব কাঁবণ। 

যে নামাল জমিতে চাবিদিক হইতে জল গড়াইয়া 
আসে, তাহাব নীচে যে মাটি জমে, তাহাকে পলিমাটি 
কহে । পলিমাটি প্রাৰ সকল প্রকাব উদ্ভিদের পক্ষেই উত্তম 
সাব। বিশেষতঃ আলু, কপি, মুল, পিরাজ, কড়াই- 
স্থটী ইত্যাদি শীতকীলেব বহুবিধ শস্য পলিমাটিতে ভাল 
হয়। মাঘ মাসে জমিতে এ মাটি তুলিয়া দিবে । 

গোরু ও ঘোড়ার বিষ্টা, মাটির সহিত মিশিয়া ও 
পচিয়! যে মাটি তৈয়াৰ হয়, তাহাকে ফাসমাটি কহে। 
ফাসমাটি মানকচু, নাবিকেল, বীশ, স্থপাবি, তাল, খেজুর 
ইত্যাদি উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার। চারা তৈয়াবির 
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সময় কিম্বা! কিছুদিন পূর্বের ফাসমাটি দিতে হয়। প্রতি 
কাঠায় আধ ॥০ মোন হিসাবে দিবে । 

মনুষ্য এৰং গো, অশ্ব, ছাগ, শৃকব ইত্যাদি নানাবিধ 
পশ্ডর মলে উত্তম সার হষ । গুয়েনো প্রস্ভৃতি বিবিধ 
পক্ষীর বিষ্টায়ও বেশ সাব হয। কিন্তু এদেশে কেবল 
গোবরের সাবই কৃবিকার্ষে ব্যবহাব কবা হইয়া খাকে। 
গোবর প্রতি কাঠায় এক মনেব হিসাবে দিবে । গোবর 
ক্ষেত্রেব এক পাঁশে গাঁদা কবিষা বাখিবে, পচিয়া গেলে 
নাড়িয়। চাড়িযা শুকাইবে। পবে জমিতে ছডাইয়। 
দিবে। কোন জন্তব মুন কিছু দিন পচাইযা চরিগুণ 
জলের সঙ্গে নিশা ইয! ওল, কচু, শাকমালু, গোলআলুঃ 
মূল! প্রন্ৃতি যে সকল শস্ত আলগা মাটিতে জন্মে, 
তাহাঁদিগেব গোডাষয মধ্যে মধ্যে ঢালিৰা দিলে বিশেষ 
উপকার হব। 

পাঁটাব নাভীভু'ডী, পুটি ও চিঙ্গড়ি মাচ এক স্থানে 
মাটি চাপা দিযা কিছু দিন বাখিতে হয। পরে এ গুলি 
মাটির সঙ্গে মিশিযা ও পচিযা! গেলে তাহা ফল ফুলের 
চারা গাছের গোড়াধ দিলে উহাদের তেক্জ বৃদ্ধি হয়। 

পচা চোনা, খৈলেব গুড়া এবং যেখানে গোবর 
পচে সেই খানকার মা'্ট একত্র মিশাইলে যে সার প্রস্তুত 
হয়ঃ তাহা সকল প্রকার উতন্তিদেৰ গোড়ায় ব্যবহার 
করিতে পার । ইহ! এক প্রকার অতি উত্তম মিশ্র সার। 
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আমি তোমাদিগকে যে দকল দারের কথা বলিলাম, 
নে কবিলে তোমর। তাহা! সকলই ব্যবহার করিতে পার 
এবং ব্যবহাব করিতে পাধিলেই তাল হয়। কিন্তু 
ভ্োমাদিগের অবস্থায় ষে সকল ফল, ফুল ও শাকসবজির 
গাছপালা তৈয়াঁব করা ঘটিয়া উঠিবে, তাহাতে একটা 
সার ব্যবহার করাই তোমাদের পক্ষে স্ববিধা। তোমাদের 
ৰান্ডীতে বঙ্গি গোয়াল থাকে, ভবে গোয়ালের কাছেই 
একটী তিন চাবি হাত গতীর কুষাব শ্ায় গর্ত খুঁড়িবে এবং 
প্রতিদিন বাটা ঝাঁইট দিযা' যত আবর্জনা হইবে, তাহ! 
সেই গর্তে ফেলিবে। গোযালেব মেজে হইতে এ গর্ত 
পর্য্যন্ত এমন একটী নালা কাটিয়া দিবে, যেন গোযালের 
প্রাষ সমস্ত চৌনাই এ নাল! দরিয়া গর্তে আসিয়া পডে। 
তাহা ছাড়া প্রতিদিন বাড়ীতে যত গোবব ও ছাই 
জমিবে, তাহাৰ কতক কতক এ গর্তে ফেলিযা দিবে! 
& সকল একত্রে পচিষ! মাটি হইযা গেলেই উত্তম সার 
স্্য। তাহাই প্রযৌজনমত সময় সময় ভুলিয়া গাছ- 
পালার গোড়ায় দিখে। বতসবেব মধ্যে জমিতে সার 
দিবার এই দুটা প্রধান সময় ১ মাঘ মাস ও ভা্র মাস। 
যখনই জমিতে এ সার দিবে, তখনই উহ! উত্তমদ্ধূপে 
খুকাইযা দিবে। গুধু এ সার নহে, যে সকল সার 
মাটির আকারে দিতে হয়, তাহাই উত্তম রূপে গুকাইয়া 
দিতে হয়। না শুকাইলে এঁ সকল সার মিছা হুইয়া 
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যাঁয়। নানাবিধ সাবের বিষয় “কৃষি-শিক্ষায়” বিশেষক্ধপে 
উল্লেখ করা গিয়াছে । 


পঞ্চম পাঠ। 


বীজ, বপন, রোপণ । 


উর্ববরা ভূমি বাছিয়া চাস আবাদ কবাঁ এবং পুনঃ 
পুনঃ ফসল করায় কেন ভূমি নিস্তেজ হইয়া গেলে সার 
দিয়া বা শহ্ত পর্ষ্যায দ্বারা তাহাব তেজোবৃদ্ধি কব! কৃষকেব 
যেমন আবশ্যক, বীজ, বপন ও রোপণের গ্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখাও কৃষকেব তেমনি আবশ্টাক। কিন্তু আমাদের 
দেশের কৃষকেরা এ তিনটি বিষয়ে সেরূপ দৃষ্টি বাখেন 
না, বা রাখিতে জানেন না। 

বীজের সহিত বপন ও রোপণের বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে, এই জন্য এ তিনটা বিষয়ের কথা এক সঙ্গেই 
বলিতে হইবে । বীজের সুন্দর পু্টি ও পবিপাক, বপন 
ও রোপণের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। 

উর্ববর! ভূমি, উৎ্রুষ্ট বজ এবং স্থন্দর প্রণীলীতে, 
চাঁদ আবাদ করা৷ এই তিনটিই কৃষির প্রধান অঙ্গ । এই 
তিনটির সহিত পরস্পর একূপ সম্বন্ধ যে, ইহাদের" 
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একটির প্রতি তাচ্ছিল্য করিলে অন্য দুইটি হইতে বাঞ্চিত 
ফললাত হয় না। এই জন্য তিনটির প্রতিই সমান দৃষ্টি 
রাখা আবশ্যক । উর্ববরা ভূমিব কথা তৃতীয পাঠে কিছু 
ধলা হইয়াছে । বপন ও বোপণ সুন্দৰ প্রণালীতে চাস 
আবাদ কবাবই অন্তর্গত । স্তবাং এক্ষণে উৎকৃষ্ট বীজ 
ও বপন বোপণের কথা এই স্থলেই বলিতে হইবে। 
ফসল শব্দে র্বপ্রকাব শস্তা, ফলমূল, শাকসবজি, 
তবকারী, মসলা ইত্যাদ্রি সকলই বুঝিতে হইবে । সকল 
প্রকীবৰ ফসলের বীজই স্তুপন্ক, সুপুষ্ট ও সুস্থ হওয়। 
আবশ্যক। এরূপ বীজ সংগ্রহ কবা আপাততঃ এদেশীয় 
কৃষকগণেব পক্ষে বড সহজ নহে । কেনন। অন্যান্য উন্নত 
দেশেব ন্তায় এদেশে বীজ প্রস্তুত করিবাৰ পৃথক কৃষক 
এবং বীজ বিক্রুয করিবার পৃথক মহাজন মাই। তবে 
“বীজধান” বলিয়া একটা কথামাত্র প্রচলিত আছে। 
সকল কৃষকই ঘরে খাইবার ও বিক্রয় কবিবাব জন্য 
ফসল প্রস্তুত কবেন, তাহা হইতেই বীজেব জন্য কিছু 
কিছু রাখিয়া দেন। এইরূপে যে বীজ রাখা হয়, 
তাহার মধ্যে কতক কীচা, কতক পাকা, কতক অপুষ্ট, 
কতক পোকাধরা, কতক রুশ্ন গাছেব উতপন্ন। এক 
সঙ্গে সমান মাটির নীচে বীজ না পড়িলে এক সঙ্গে অঙ্কুর 
হয় না এবং এক সঙ্গে অঙ্কুর না হইলে এক সঙ্গে 
পাকে না। আবাব ধান, যব, গম) জৈ, প্রভৃতি যে সকল 


[২৫ 1 


শস্যের ফল শিষের আকারে জন্মে, শিষের গোড়াব ফল- 
গুলি আগে পাকে, আগার ফলগুলি শেষে পাকে । 
আমাদের দেশে হস্ত দ্বারা বীজ বপনের এবং মাড়া 
ঝাড়া যেরূপ প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে স্থপক্ক 
বীজ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই । হাতেব বুনানিতে 
বীজ সকল কখনই একবপ মাটিব নীচে পড়ে না, তজ্জন্য 
একসঙ্গে কলাষ না, এক সঙ্গে না কলাইলে এক সঙ্গে পাকে 
না; স্থতবাং কীচা পাকা বাজ একত্র মিশিবা যায়। 
আবার যেকপে মাডা ঝাড়া হয়, তাহাতেও শিষের আগ! 
গোড়াব বাজ পৃথক হইবার উপায় নাই। যেমন জীব- 
জন্তুর অল্প বযসে এবং কগ্ন অবস্থায সন্তান হইলে, সে 
সন্তান কৃশ. দুর্বল ও কণগ্ন হইয়া থাকে, শস্যেব বীজও 
ভাপক ও রুগ্ন হইলে তাহার ফল সেইকপ হইযা থাকে । 
এদেশে যে সকল কাবণে ফসলের ছাবস্থা মন্দ হইতেছে, 
বীজের দোষ তাহাঁব মধ্যে একটি প্রধান । 

বীজ বক্ষাব জন্য আমাদেব বিশেষ যু কবা হয না ॥ 
খাইবার জন্য যে ধান বাখা হয, তাহার নাম “ভোজধাঁন» 
এবং বপনেব জন্য থে ধান বাখা হয়, তাঁচাব নাম “বীজ- 
ধান” । ভোজধান অপেন্ষা বীজধান রাখিবাব বিশেষ 
যত্ব নাই, ববং অযত্বই আছে । যে বসব ফসলের গান 
ভাল না হয়, ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখিতে না পান, 
সে বৎসর কৃষকগণ বলিয়া থাকেন, “এবার ফসল ভাল 
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হইবে না, যোগে যাঁগে বীজ কটা হইবে মাত্র 1” এই 
কথাটির দ্বারা বীজ প্রস্তত কবণের যত্ব বুঝা যাইতেছে । 
বীজ সম্বন্ধে এইরূপ আরও ছুই একটি কথা বলিতেছি। 
কয়েক বর্ষ ধরিযা দেশে সবিবা ভাঁল হইতেছে না, কুষক- 
গণ ইহার কারণ অনুসন্ধানে শ্হির করিযাছেন যে, তিন চারি 
বৎ্সব পূর্বেব একবাব সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাঁপিয়া সবিষার 
চাঁসে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছিল। জলবাযুব দোষে, 
কি শিশিরেব অল্পতাধিক্য জন্যই এ ব্যাঘাত ঘটিয়া 
থাকিবে। সরিষার গাছ সকল তেজাল হয় নাই, 
্ৃুতরাং ফলও পরিপুষ্ট হয় নাই। পরবশুসর সেই 
সর্ধপই বীজর্ূপে ব্যবহৃত হয় । আবার সেই বৎসর এ 
বীজে যে সর্ষপ জন্মায়, পরবশুসর তাহাই বীজ হয়। এই 
রূপেই সরিষাৰ অধঃপাঁত হুইযাছে। বীজের দোষেই 
ষেসরিষাব একপ দশা হইযাছে, শ্ণামাদের কৃষকগণ 
তাহা স্বীকাৰব কবিতেছেন । আবাঁব বঙ্গদেশে যে বীজের 
শুণে ছোঁল1 ভাল হইতেছে, কুষকগণ তাহাও বুঝিয়া- 
ছেন। ীহাঁবা পাটনাই ছোলা বীজরূপে ব্যবহার 
করিতেছেন, তাঁহাদেব ক্ষেত্রে ছোলার ফলন, গড়ন, ওজন 
সবই ভাল হইতেছে । যাঁহাবা দেশী ছোলা! বপন করেন, 
তাহাদের ছোলা তেমন হইতেছে না। ফসলের ভাল 
অন্দ যে বীজের ভাল মন্দের উপর নির্ভর করে, এ সকল 
«প্রকৃত ঘটন। ঘারা তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে 
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এক্ষণে কিরূপে বীজ ভাল হয়, তাহারই চিস্তা কর! 
উচিত। প্রথমে যতদূর উত্তম বীজ পাওয়া যাইতে 
পারে, তাহা সংগ্রহ করিয়া কোন কৌশলে এমন ভাবে 
বপন কবিতে হইবে, যাহাতে বীজগুলি সর্কবন্্ন সমান 
মাটির নিন্বে পতিত হয়। ইউবোপ ও আমেরিকার 
কষি-প্রধান স্থান সকলে বীজ বপনেব নানাবিধ যন্ত্র 
আছে। সে সকল যন্ত্র ক্রয় করিয়া বীজ বপনের ক্ষমতা 
এদেশের কৃষকগণেব অদ্যাপি হয় নাই। তবে ভারতের 
কোন কোন স্থলেও বীজ বপনের কৌশল আছে। 
বঙ্গীয় কৃ্ষকগণ অনায়।সে সেই কৌশল বা তাহার ন্যায় 
সহজ অন্য কোন প্রণালী অবলম্বন কবিতে পারেন। 
বিহারে লাঙ্গলের পশ্চাতে একখগ্ড ফাঁপা বাঁশ লাগান 
থাকে, তাহার এক মুখ মাটিব দিকে, অন্য মুখ উপরে । 
উপবের মুখে ; যাঁতায় ছোল] কড়াই বা গম দিবার ন্যায় 
বীজ দিতে হয়, লাঙ্গলেব দাগে দাগে অন্য মুখ দিয়া 
মাটিতে বীজ পড়িতে থাকে । এই প্রকাব বীজবপনে 
অনেক স্থববিধা আছে । বীজ লল্প লাগে, সমান মাটির 
নীচে পড়ে, গাছ সকল শ্রেণীবদ্ধ হওয়াষ নিড়ান চালাই- 
বার স্থবিধা হয়| বীজ অল্গু লাগাতে খরচ কম পড়ে। 
সমান মাটিব নীচে বীজ পড়িলে বীজ সকল এক সঙ্গে 
পাকে । যে ক্ষেত্রের ফসল বীজের জন্য রাখিবার সংকল্প 
থাকে, তাহাতে ঘাস বা অন্ত আগাছা মোটে থাকিভে 
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পাইবে না। ফসলের গাছ অপেক্ষা ঘাস ও আগাছাঁর 
তেজ বেশি ;_-ফসলেব খাদ্য অগ্রে তাহাবাই খাইয়া 
ফৈলে। বে ক্ষেতে হাতে বাঁজ ছড়ান হয,_-সে ক্ষেতের 
অনেক বীজ নষ্ট হইযা যাঁ এবং নিড়ান কাঁধ্য কষ্টকর 
কতকগুলি ফসলের বীজ বপন ও বোপণ উভযই করিতে 
হয়| যেমন আমন ধান, কপি, বেগুন, লঙ্কা, তামাক, 
ইক্ষু, ইত্যাদি। আবও কতকণগ্ডলি ফসলে রোপণ 
প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পাঁবে। যেমন কার্পাস, 
টুমুব, মূলা, গাঁজোব, বিটপাঁলং ইত্যাদি । এ সকল 
ফসলের বীজ প্রথমে কোন অল্প পবিসব সসাব মৃত্তিকার 
জমিতে বপন কবিয়া চাঁবা হইলে, তাহা প্রশস্ত ক্ষেত্রে 
রোপণ কবিতে হয। বোপণকালে একটু যত্ব কবিলেই 
অনেক ফল পাওয়া যাইতে পাঁবে। উতয় পার্খে কিছু 
কিছু জমি বাখিয়া সোজা সাবি কাধিযা বোপণ কবাই 
সেই যত্ব;ঃ তত্তিন্ন আব কিছু কবিতে হয় না। উভয় 
শ্রেণীর মধ্যে যে জমি থাকে, সেই জমি পনিক্কার করিয়া 
পাঁইট. করিতে পাবিলেই উত্তম ফসল হয়। আমন 
ধানের ষে বোয়া ক্ষেত্রের ধান হইতে বীজ রাখিবার 
ইচ্ছা! থাকে, সে ক্ষেতেও এরূপে সারি বাঁধিয়া বৌপণ 
করা উচিত । তাহা না করিলে উত্তমরূপ পাইট্ হয় ন! 
এবং উত্তম পাইট্‌ না ইহলে ঘাস বা অন্যান্য আগাছার 
দংসর্গে ধানে পৌক। ব। রোগ ধরিতে পারে। 


[২৯] 


যে ক্ষেতের ফসলের গাছে বা ফুলেফলে পোকা 
ধরে বা কোন বোঁগেক চিহ্ত প্রকাশ পায়, সে ক্ষেতের 
ফসল কোন বূপেই বীজব্মপে ব্যবহাঁব কর! উচিত নহে । 
সুপক্ক, স্বপুষ্ট ও নির্দোষ বীজ সংগ্রহ কবিতে পারিলেও 
রাখিবার দোষে অনেক বীজ নষ্ট হইযা যাষ। বীজ 
অব্যাহত রৌে শুফ্ষ কবিষ! পবিত্র ভাবে এমন করিয়! 
রাখিতে হয, যেন ৩ঠাতে শীত বাত উত্তাপ অধিক 
লাগিতে না পাবে । “কুধি-পরাশব” গ্রন্থে ধান্যবীজ রক্ষা 
বিষয়ে অতি সুন্দর উপদেশ আছে। 





ষষ্ঠ পাঠ । 


পাঁইট। 


বর্ধাকালে বৃষ্টিব জলে মাটিকে বসাইয়া ফেলে, 
কাত্তিক মাস পর্যস্ত মাটিতে সেউ বস থাকে । এই জঙ্য 
কোন নূতন জমিতে আবাদ কবিতে হইলে, কার্তিক মাসে 
সেই জমি কোদাল দ্বাবা কাটবে কিম্বা কাটাইবে। 
তাহার পর যখন জল হইবে, তখনই “যো” দেখিয়! 
জমিতে চাষ দিবে । যখন মাটির একপ অবস্থা হয় যে, 
তাহাতে রস আছে, অথচ খননকালে লাঙ্গল কিন্বা 
কোঁদালে মাটি জড়াইয়া লাগে না, তখন মাটির সেই 


£ ৬* ] 


অবস্থাকে যো” কহে! জল হইলেই মাঁটি চাপিয়া! 
যায়। তাহার পব “যো” হইলেই লাঙ্গল কিন্ব৷ কোদাল 
দ্বারা খুড়িতে হয । গাছের গোড়ার মাটি যাহাতে উত্তম- 
রূপে শুকাইতে পা, সর্বদা তাহাব ব্যবস্থা করিবে। 
ক্ষেতেব আগাছা পবিক্ষার করিয়া মধ্যে মধ্যে গাছের 
গোড়া খুড়িযা দিবে। 

গ্রীক্ষকালে যখন গাঁছেব গোঁডাষ জল দেওষার পয়ো- 
জন হয়, তখনও বেশ বুবিয়। জল দেওয়া উচিত। 
প্রাতঃকাল কিন্যা সন্ধ্যাকীল ভিন্ন অন্য সমযে জপ, 
দিবে না। জল, গাছেব গোডাষ ও তাহ! হইতে একটু 
দুরেও দিবে । কারণ গাছেব সূক্মন মূল সকল একটু দূরে 
থাঁকে এবং সেই সকল মুলই মৃত্তিকা হইতে বস শোষণ 
করে। ফল ফুলের চাবা স্থানান্তব কবিবাব সময় এব্সপ 
সাবধান হওয়া উচিত বেন এ সকল মুল নষ্ট হইরা 
নাষায়। চারা তুলিবাঁব সময তাহার গোড়ার অনেক 
মাটি রাখিবে এবং তুলিবাব পূর্বে চট, কিংবা কলার 
খোলা দ্বারা গোড়া বাঁধিযা ভুলিবে। বর্ষা, শব ও 
বসন্ত এই তিন খতুতেই গাছ নাডিবে। গাছের গোড়ায় 
যেমন জল দিবে, তেমনি তাহাব ছাল, ডাল ও পাতেও 
জল দ্রিবে। তাহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি কবে। 

বাহাতে গাছের গোড়ায় এবং সর্ববাঙ্গে উত্তমরূপে 
বাতাস ও রৌদ্র লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়] 
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দিবে। রৌদ্র না লাগিলে কোন উদ্ভিদেব বীজ হইভেই 
চারা বাহির হইতে পাকে না। যে কল চারা গেঁড়ু 
ছইতে জন্মে, ছাঁযায তাহাদের অস্কুব হইতে পারে বটে ; 
কিন্তু রৌদ্র না পাইলে তাহাদেব গাছ উত্তম দূপে বৃদ্ধি 
পায় না । বড় গাছের পক্ষেও আলোকের ধিশেষ গ্য়ো* 
জন। আলো! না পাইলে গাছে কাঠ জন্মে না। কেন 
কেহ বলেন আঁদা, হলদ প্রভৃভি কতকগুলি গাছ আওতা 
ভিন্ন হয় না। গাছগুলি আওতা হইতে পারে বটে, 
কিজ্ঞ আওতা অপেক্ষা ফবদা জমিতে ভাল হয । 

শাক কি অন্য প্রকার শস্তক্ষেত্রে গাছ অধিক ঘন 
হইলে তাহাব মাঝে মাঝে কতকগুলি গা মারিয়া 
ফেলিবে । তাহাতে বাকী গাছ সতেজ হইবে । এই 
কাধ্য কবিবাঁব জন্য চাঁসাব ধান্যক্ষেত্রে সর্বদাই বিদা- 
বাশি দিযা থাকে । যদি দেখিতে পাও, কোন কোন 
কোন চাবাব পাতাঁষ পোকা ধবিধাছে, দোক্তা তামাক 
(১) ভিজান জল তাহাব উপব ছভাইযা! দিবে, তাহাতে 
পোঁকা মরিযা যাইবে, অথচ গাছেব কোন অনিষ্ট হইবে 
না। অনেক ডাল পাতা হইয! গাচ বেশ তেজাল 
হইযাছে, কিন্ত ফুল কি ফল ধরিত্তেছে না, ভাষা হইলে 
তাহার কতকগুলি ডাল কাটিয়া দিৰে , তাহাতে সেই 





(১) বিষপাত নামে এক গুক।র তামাক সচগ্জাচব্র এই কাজে জানিস 
থাকে! 


ডি এ 


খ্বাছে শীত্র ফল ধবিবে। লঙ্কা, বেগুন, শশা, কাকু, 
উচ্ছে, পটোল ইত্যাদি প্রকার বৃক্ষলতার় ডাল পালা! 
আধিক হইলে যদ্দি তাহাঁদিগেব কোন কোন ডাঁলের শক 
এক স্থান অল্প অল্প ছেঁচিযা কিম্বা মচ্কাইযা দাও, তাহা! 
হইলে এ সকল ডালে আগে ফুল ও ফল ধরিৰে। 
ধর্দি কোন গাছের ফুল বড় কবিতে কিম্বা ফল বত 
ও সুস্বাদ করিতে চাঁও, তবে সেই স্ষল গাছের কতৰুলি 
ফুল ফল ভাঙ্গিযা দ্িবে। তাঁমাকেব পাতাকে ঘড়, শক্ত, 
ঝাঁজাল ও পুক কবিবাব জন্য চাসাবা প্রতিগাছে সাত 
আটটি মাত্র পাতা রাখিষা বাকী পাতা ও ফুলেব কুঁড়ি 
পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিষা দেয | তোমাব বাগানে বেঙ্গেব ছাতা, 
পাতাল কৌড প্রভৃতি উদ্ভিদ যেন এক কালে থাকিতে 
না পাষ, এ গুলা বাগানে থাকিলে ভাল ভাল গাছের 
অনিষ্ট হয়। “কৃষি-শিক্ষাঘ” পাইটেব বিষয় আরও 
অধিক লেখা গিয়াছে । 


পপ 


সপ্তম পাঠ। 


বারমেসে। 
(অর্থাত কষি-বিষযক দ্বাদশ-মাসিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 1) 
যে কার্য বগুসরের মধ্যে বার মাসই চলিয়া থাকে, 
তাহাকে বারোমেসে কহে । যত প্রকার দরকারী ফুল, 
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শাক ও শস্ত আছে, সে সমস্ত কবিতে হইলে বার মাসই 
চাসবাদ করিতে হয়,একটি দিনও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে 
চলে না। তবে বৈশাখ মাস ও কার্তিক মাসই বপনের 
প্রধান সময । যে সকল ফসল বধাকাঁলে হয়, তাহাৰ 
অধিকাংশেবই বীজবা চাবা বৈশাখ মাসে বপন বা 
রোপণ করিতে হয। যেমন আউশ ধান, পাট, হলুদ, 
কচু, শশী, কুম্ডা ইত্যাদি । আব যে সকল ফসল শীত- 
কালে জন্মে, তাহাব অধিকাঁংশেব আবাদ কার্তিক মাসে 
কবিতে ভয। যেমন ছোলা, মটব, তামাক, আলু, মূলা, 
কপি ইত্যাদি । বৈশাখ ও কান্তিক মাসে যেমন 
কোন কোন শশ্তেব আবাদ কবিতে হয, তেমনি 
অন্যান্ত মাসেও কোন কোন শস্তেবক আবাদ কৰা 
যায। এই কপে বণসবেব মধো সকল মাসেই কৃষি 
সম্বন্ধীয় কিছু ন| কিছু কার্য কবিতে হয়। বৈশাখ 
হইতে চৈত্র পর্যন্ত কোন্‌ মাসে কি কবিতে হয়, 
আমি তোমাকে বলিষা দিতেছি । তবে যে সকল 
শহ্যেব আবাদ অল্প পবিমাঁণে স্থবিলে বিশেষ ফল 
নাই, তাহা সংক্ষেপে এবং যে সকল শাক ও ফলমূল 
তোমরা নিত্য নিত্য আহার কবিয়া থাক, তাহাব 
চাস আবাদ বিশেষ করিম! বলিয়া যাইব । তোমরা! 
চতুর্থ ও ষন্ঠ পাঠে সার ও পাইট বিষয়ে যে সকল 
উপদেশ পাইয়াছ, তদনুসারে এ সকলের আবাদ 
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করিবে । ইহাতে কৃষিকাধ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যবক্ষা, সংসারের 
উপকার এবং সেই সঙ্গে বিলক্ষণ আমোদ লাভ 
হইবে। 


অধ্টম পাঠি। 


বৈশাখ । 


এই মাসে জল হইলেই “যো” দেখিয়া আউসধান, 
অবহব, কলাই, হলুদ, ওল, কচু, আদা, মেটে আলু, বিঙ্গে, 
বিলাতীকুমড়া, শশা, শণ, পাঠ, ইক্ষু, করলা, নটেশাক, 
ডাঁটা ইত্যাদি শস্তের আবাদ কবিতে হয। মাটি খোড়া, 
ডেল! ভাঙ্গা, জমি সমান কব! ইত্যাদি কাধ্যেব নাম 
চাঁস। এই পুস্তকেব যেখানে যেখানে এ শব্দ ব্যবহার 
কবা হইযাছে, তোমর৷। সর্বত্রই উহাব সেই অর্থ গ্রহণ 
করিবে । “আবাদ” বলিতে বীজ বপন, রোপণ, পাইট 
ইত্যাদি বুঝিবে । হলুদেব চাস কবিতে হইলে উত্তম- 
রূপে জমিতে চাস দিয়! হলুদের মৌতা গ্ুতিবে। টুমুর 
বলিয়া! অরহর জাতীয় এক প্রকাঁর শস্য আছে, তাহা 
তোমার বাগানেব বেড়াব ধারে ধাবে দিতে পাঁবিলে 
বেশ হয়। উহার শুটা কীচা এবং রাখিয়া উভক় 
প্রকীরেই খাওয়া যাইতে পারে । ওলের মুখী দোআশ 
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মাটিব জমিতে উত্তমরূপে চাস দিয়া পুতিবে এবং মধ্যে 
মধ্যে এব্ধূপে পাইট.কবিবে, ঘেন জমিতে ঘাস না হয় 
ও মাটি ববাবব সল থাকে । কচুব জমির আবাদ ও 
পাইট ঠিক ওলেব ন্যা । তবে কচুব মুখী সকল শাবি 
কবিয্না পুতিবে এবং গাছ একটু বড় হইয়া উঠিলেই দাড! 
বাঁধিয়া দিবে। নৃত্রন আদা সকল একটা শীতল স্থানে 
গাদা কবিযা বাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে জল দিবে । কিছু- 
দিন পবে উহাদেব কল বাহিব হইলে হলুদের ন্যাষ 
উহ্াৰ আবাদ করিবে । মেটেআলু নানাপ্রকাব ; চুপড়ি, 
গড়ানে, হুবিণশূঙ্গ, শুষনি, আলতাবোল ইত্যাদি। 
ষে সকল শশ্ত অনেক মাঁটিব নীচে জন্মে, তাহাদের জমি 
যত গভীব করিয়! খনন কবিতে পাঁৰিবে, ততই ভাল। 
এইটী মনে বাখিযাই উক্ত প্রকার শস্তের আবাদ 
করিবে । মেটেআলুর ফল এঁবপ জমিতে শাবি কবিয়। 
পুতিবে এবং গাছে, বেডাঁ বা মাচাষ উঠাইয়া। দিবে। 
বেড়ার কোলে কিম্বা মাঁচাৰ নীচে এক একটি থানায় 
৩1৪টি কবিয! বিঙ্গে, শশা ও কবলাঁব বীজ পুতিবে ॥ 
ইহাদিগেব বিশেষ পাইট আব কিছুই নহে; কেবল 
মধ্যে মধ্যে গোডা খু'ড়িয়া ও সারমাটি ধবাইযা দিবে। 
করলা বারমাস সমান ফলে । আটহাত অন্তর এক 
একটি খানায় ২1৪টি বিলাতী কুমড়ার বীজ পুতিবে। 
উহার গাছ সকল যতদুর লতাইয়া যাইবে, ততদুর পর্য্যস্ত 
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জমি পবিক্ষীব রাখিবে এবং মদ্স্যে মধ্যে খুড়িয়া। দিবে । 
যদি ভাঁলবপ ফলে, তবে এক কাঠা জমিতে ৫০টা কুমড়া 
হইতে পাবে। বিক্রষ কবিলে উহাব মূলা ৩২ টাকা 
হয। মাটি চূর্ণ কবিযা এব” তাহাতে ২১৯ ঝুডি সার 
দিষা নটেশাক বুনিবে। শাঁকেব ক্ষেতে নোটে ঘাস 
হইতে দিবে না এবং মধ্ধো মধ্যে ফাকে ফাকে নিডানী 
দ্বাবা খঁডিয! দিবে । বুনানি যেন বেশী ঘন নাহ্য়। 
যদি চৈত্রমাসে বেগুন ও ভীটাৰ হাঁপৌব দিয়া না থাক, 
তবে এই মাসে দিবে । ইক্ষুব বীজ তৈয়াৰ কথা বড 
সহজ নহে; তাহার প্রণালী “কৃষিশিক্ষা” লিখিত 
হইয়াছে । তুমি, যাঁহাদেব আঁকেব চাস আছে, তাহা 
ফেব কাঁড়ী হইতে ছুই এক পণ বীজ ক্রয় কবিফা আনিয়া 
বৌপণ কবিবে। যে জমিতে উত্তমবূপে চাস ও খৈল 
দিযা বাখিযাছ, তাহাতে ছুই হাত অস্তব কোদাল দ্বারা 
এক একটা খুপি কাটিয়া এ খুপিতে ২1৩ খানি করিয়া 
আকেব বীজ পুতিবে এবং পুতিবার কালে প্রত্যেক 
খুপিতে জল দিবে । আকেব চাঁবা সকল বড় হইয়া 
উঠিবাব পূর্বেবই আবও একবার খৈলেব গুঁড। দিতে 
পাবিলে ভাল হয। মধ্যে মধ্যে গোড়া ভিজাইয়া। 
জল দিবে । গোড়া সর্বদা ভিজী থাকিলে আকে 
উই ধবিতে পাবে না। ছাগল কিংবা গোরু, এক 
কালে আকেব ক্ষেতে যাইতে না পারে, তৎপক্ষে 
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বিশেষ দৃষ্টি বাখিবে | কারণ উহাব পাতা! ধবিয়া একটু 
টানিলেই বীজ শুদ্ধ উঠিষা আসে । দোআশ মাঁটিব 
জমিতে কীকুড পুতিবে। কীকুড়েব পাইট ঠিক কুমড়াব 
স্তাষ। শৃগালে কীাকুড ও কুমডাঁব বড় ক্ষতি কবে, সে 
বিষয়ে সতর্ক হওযা উচিত । 





নবম পাঠ। 
ল্যৈষ্ঠ। 


মাঘ মাসে যে সকল গণ ভবাট কবিষ। বাঁখিবাছি 
তৎসমূহে শিশু, শেগুন, বেল, নিম, কদম, চাঁপা, বকুল, 
প্রভৃতি বড বড গাছের চাবা প্রুতিনে। আম, জাম, 
কাটাল, নেবু, খেজুন লিট, গোন।পজাম, কুল প্রভৃতি 
বিবিধ ফলেব বীজ বা! চাঁবা পুতিবে। বেগুন ও ডাঁটাব 
চাঁবা হাঁপোব হইতে তুলা প্থক জমিতে ছুই কিন্বা 
দেড হাত অন্য পুিযা দিবে। তিণ, পত্র, গোবৰ 
ইত্যাদি পচিবা মাটিব উপনিভীগ যে সাপ জন্মে, বেগুন 
তাহাতেই ভাল হয। তাতএব বেগ্ুনক্ষেতে সেইরূপ 
সাব দ্রিবে। ডাটা, মেটেল জমিতে জল্প বালি মিশাইয়। 
রোপণ করিবে, নচেৎ মিষ্ট হইবে না। ডাট! ছুই প্রকাব 


[৩৮] 

আউশ ও আমন । আমন ভীটাই সুস্বাদ ও অধিক কাল 
স্থাধী। এই মাসে বোপণ কবিলে অগ্রহাযণ পর্য্যস্ত 
থাকে । যদি বৈশাখ মীসে কোন শস্তেব আবাদ কবিতে 
না পাবিয়া থাকে, এই মাসে কবিবে। তাহাতে ফসল 
কিছু বিলম্বে হইবে এই মাত্র, নতুবা তাহাতে কোন ক্ষতি 
হইবে না। জাচি কুমড়া ও পুইযেব চাবা যদি পাও, 
গৌড়ার অনেকখানি মাঁটি শুদ্ধ তুলিযা মাচার তলে 
পুতিযা দ্রিবে। হলুদ, কচ, আদা, ইত্যাদিব ভূমিতে 
যদি উত্তমরূপে চাবা বাহিব ভইঘা থাকে, তবে এ জমি 
নিড়াইয়া অল্প পবিমাঁণে খুডিযা দিবে। 





দশম পাঠ । 
আমা । 


এ মাসেও বেগুনেব চাঁরা পুতিতে পাব । শীতের 
পুর্বে ষে বেগুন গাছ ফলিতে আবস্ত কবে, তাহাতে ফল 
অল্প হয। শীতকালেই অধিক ফলিষ থাকে । এই 
মাসে লঙ্কাব হাপোব দিবে । যদি নাবিকেলের চাঁকা 
পুতিতে ইচ্ছা কব, তাহা এই মাসেই পুতিবে। একটি 
চারা হইতে বার হাত অন্তরে আর একটি চারা পুতিবে। 
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প্রত্যেক চারার গোডায় এক এক ঝাড় কলাগাছ লাগা- 
ইবে। নাবিকেল অতি উত্তম ফল এবং উহাতে বেশী 
স্থান োড়া কবে না। এই অন্য শৃহস্থেব। প্রাধই ভঙ্া- 
সনেব মধ্যে নাবিকেলেব গাছ দিয়া থাকেন। এ গাছ 
দ্বাবা আর একটি উপকাব পাঁওযা যায । বাড়ীতে যদি 
বাঘা হয, তাহা নাবিকেল গাছেব উপবেই পড়ে। 
বজ্জ যেগাছ্ছের উপব পড়ে, সেই গাছটিকেই নষ্ট করে, 
বাভীব আব কোন অনিষ্ট কবিতে পাবে না। এই মাসে 
বাঁশেব নৃতন কৌড় বাহিব হব । এই সকল কৌড যাহাতে 
পশ্বাদিতে নষ্ট কবিতে না পাঁবে, সে বিববে দৃষ্টি বাখিবে। 
পুঁই ও সাচি কুমডাঁব চাবা, এই মাসেই অনেক পাঁওয। 
যায: তোমাৰ যদ্দি জ্যোষ্ঠ মাসে পৌত! না ভইযা থাকে, 
তবে তাহা এই মাসেও পুতিতে পাব । যদি কলাবাগান 
কব, আট হাতি অন্তবে এক হাত গভাব গন্ভ খনন করিয! 
কলাব বোগ পুতিবে। বোগেব গোডাক নে দিকে নৃতন 
বোগেব মুখী থাকে, সেই দিকটি দগ্ছিণ দিকে বাখিয়া 
পুতিবে ; পুবাতন কলা ঝাডেব দক্ষিণ দ্রিকেব নোৌগণুলি 
বাখিয়া অপব তিন দ্িকেব বোগপগুলি কুলিযা ফেলিবে। 
কলাব পাত ফতই কম কাটিবে, ততই গাছ ভাল থাকে, 
এবং বেশী ফলে। ঝাড় হইতে কোন কলাগাছ কাটিতে 
হইলে এঁটে শুদ্ধ তৃলিয! ফেলিবে, এটে থাকিলে ঝাঁড়ে 
অনিষ্ট হইবে । যদি কোন চারাকে স্থান নাডা কবিবার 
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দবকাব হয, এই মীস্ই কবিবে । তোমাদের বাড়ীতে 
কিন্বা বাগানে যে সকল ফল ফুলের ছোট বড় গাঁছ আছে, 
তাহাদেব গোঁড়। খুঁভিা একপে আইল বাঁধিয়া দিবে, 
যেন তাহাতে বুষ্টিব জল ঈীড়াইতে পাবে । আনারসেব 
আগাষ এবং বোটার চাবিদিকে ষে সকল পাতাৰ মুখী 
থাকে, তাহাব গোভায় গোৰব দিয়। পুতিবে। বাবলা 
ও তেঁতুলেব বীজ, তাল ও খেজুবের আটি এ মাসেও 
পুতিতে পাব। 


একাদশ পাঠ । 
শ্বাবণ। 


যদি দেখিতে পাণ্ড, কোন গাছেব গোডাষ অনবধত 
জল বসিতেছে, তাহা হইলে তাহাব আইল ভাঙ্গিযাঁ দিষ। 
এরূপে খুঁভিঘা দ্রিবে, যেন শীঘ্র গছেব গোড়া আকাইযা! 
যাষ। কলাঁৰ বোগ এ মাসে পুতিলেও হইতে পাবে। 
বেগুন, আদা ও হলুদে জমি পবিষ্বাব কবিযা গোড়ায় 
মাটি ধবাইযা দিবে । আকের গাছেব কতকগুলি পাতা 
ভাঙ্গিষা আব কতকগুলি তাহাব গাষে জড়াইয়! দিবে! 
গাছগুলি বখন বেশ বড় হইযা উঠিবে, তখন নিকটস্থ 
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চাবি গোচা আক একত্র বাঁধিয়া দিবে, নহিলে 
বাতাসে গাছ হেলিয়! পড়িবে কিন্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে | 
যে স্থানে সর্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে 
চাঁস দেওয়া ভূমিতে শাবি কবিয়া লঙ্কাৰ চাবা পুতিবে। 
এই মাঁসেব প্রথম পনেৰ দিনের মধো লঙ্কাব চাঁবা পুতি- 
তেই হইবে, নচেশু গাছ ও ফল ভাল হইবে না । রৌদ্র 
না পাইলে লঙ্কায় ঝাল হম্বনা। যে দোঁীশ মাটিতে 
বালির অংশ কিছু বেশি আছে, সেইকপ জমিতে এক 
কি দেড় হাত অন্তব ছাড়া বাঁধিযা! এ দাডাব উপর 
আধহাত অস্তব ছুইটি কবিযা শীক আলুর বীজ পুতিবে। 
শাক আলুব ক্ষেত সর্ববদা শল ও পরিষ্কার রাখিবে। 
এই মাসের শেষে কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশধান 
কাটে। 


দ্বাদশ পাঠ। 
ভাদ্র । 


যে জল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, 
এই মাসে সেই সকল জমিতে সার দিবে। জন্তসার 
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এবং জল সকল শস্তেই দিতে পাঁব। যে সকল নারি- 
কেল, গাছ হইতে পীকিয়! ও শুকাইযা আপনি পড়ে, 
তাহাকে গলন নাবিকেল কহে। একটা শীতল স্থানে 
কাদা কবি! তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে ঈষৎ 
হেলাইয়! বৌঁটাব দিক উপবে বাখিযা বসাইবে এবং মধ্যে 
মধ্যে জল দিবে । সার মিশ্রিত মাঁটি টব্পুর্ণ করিয়া 
তাহাতে কপিব বীজ বপন কবিবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা- 
কালে খড়েব গোছা দ্বাব। জল ছিটাইযা দিবে । এ সকল 
টব বাত্রে খোল! জমিতে এবং দ্রিনমীনে ছাযাঁধ রাখিবে। 
এ টবে কোন মতে বৃষ্টি লাগিতে দিবে না। যদি মাঘ 
মাসে পলিমাটি দিয়া জমি তৈযাৰ কবিযা না বাখিয়া 
খাক, তবে এ সকল চাঁবা বোপণেব ক্তন্য গোবব ও 
খৈল দ্রিযা জমি তৈযাঁৰ কবিনে। এই জমিতে চাবা 
বোপণেৰ পুর্বেব টব হইতে তুলিঘা চাবাগুলিকে কিছু 
দিনেব জন্য অন্য আব এক স্থানে পুতিবে। লাউ 
বীজ ৩৪ দিন ভুকাৰ জলে ভিজাইযা বাখিয়া শল 
মাটিতে পুতিবে এবং গোডাৰ মাটি শুকাইযা গেলেই 
জল দিবে ও খুঁড়িবে। লাউ গাছেব গোড়া সর্ববদ! 
সরস রাখিবে। যদি গাছের মাচা কবিষ! না দেও, 
তবে ঘতদূুব গাছ লতাইযাঁ যাইবে, ততদুব জমি পরিক্ষার 
রাখিবে। আশ্বিন কিম্বা কান্তিক মাসে ফে জমিতে 
গোল আলু, কপি ও মূল! পুতিবে, এই মাসে সেই 
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জমিতে উত্তম রূপে চাস দিবে । যদি পূর্বব মাসে 
হলুদ ও আদার দ্লীডা বাঁধা না হইয়া থাকে, এই মাসে 
বাধিবে। এই মাস হইতে ওল তুলিতে ও খাইতে 
আরম্ভ করিবে। 


ত্রয়োদশ পাঠ। 
আশ্বিন। 


যদি বর্া শেষ হইয়া যাঁষ, তবে শীতকালেব শস্তয 
সকল এই মাসেই বপন কবিতে পাব; নচেৎ কার্তিক 
মাসেব অপেক্ষা কবিবে। কপি, গোলআলু, বাঙ্গাআলু, 
পালং মূলা, চুকোপালং প্রসৃতিব বপন ও বোপণ 
করিবে । চাঁবি দিকে দেড হাত অন্তবে কপিব চাঁবা! 
পুতিবে। ৭ দিন অন্তবে সমস্ত জমি উত্তমরূপে ভিজাইয়! 
দিবে এবং যো হইলেই কোদাল বাবা জমি খুঁড়িয়। 
দিবে। যদি বেগুন কচুব মত কপিব ঈংা করিয়া দাঁও, 
তাহা হইলে জল দিবাব কিছু সুবিধা হয়। দাড়া না 
করিয়৷ দিলেও চলে। কপিব গাছে যে সকল পচ! 
কি পাকা পাতা থাকিবে, তাহা সর্ববদ! ভাঙ্গিয়া দিবে। 
কপি, বাঁধা, ফুল এবং ওল এই তিন প্রকার 1 মাঘ ফাল্গন 
মাসে যে ছোট ছোট আলু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ, 
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তাহাই আধ হাত অন্তব শাবি করিয়া পুতিয়া যাইবে । 
এক শাবি হইতে আর এক শাবিব মধ্যে ফাঁক যেন 
এক হাতেব কম না হয়। পুতিবাৰ দিন প্রত্যেক 
আলুব উপব জলেৰ ছিটা দিবে এবং যত দিন চারা 
বাহিব ন! হইবে, মধ্যে মধ্যে এক এক বাব জলের 
ছিটা দিবে । চাসাবা বলে, আলুব শটা কাশীব চিনির মত 
করিযা ফেলিতে হয় 1 অর্থাৎ জমিব চাস এমত ভওয! 
উচিত যেন তাহাঁৰ উপব ভবা কলসী ফেলিলে 
ভাঙ্গিষা না যায । চাবাগুলি 8৬ অঙ্গুলি হওযাব পব 
প্রতি সপ্তাহে এক এক বাব সমস্ত জমি ভিজাইব! দ্রিবে; 
কিন্তু এমন সাবধান হইবে যেন, গীছেব গাযে জল না! 
লাগে এবং গোভাষ জল না বসে। এক একটী আলু 
হইতে এক এক গোছা চাবা বাহিব হয, তাহাব মধ্যে 
যে গুলি দুর্বল হইবে, সেইগুলি কাটিযা দিবে। জল 
শুকাইঘ1 যো৷ হইলেই জমি খুঁডিয! দিবে । বাঙ্গীআলুব 
জমিতে বেশী কবিযা গোববেব সাব দিবে । রা্গাআলুব 
লতা এক কি দেড় হাত ডগা কাটিযা তাঁহাব মাঝ খানে 
মাটি চাঁপা দ্রিযা পুতিবে এবং মধ্যে মধ্যে ঘাস নিভাইযা! 
ও জমি খুঁডিয়া দিবে! কোন কোন স্থানে শ্রীবণ ভাদ্র 
মাসেও বাঙ্গাীআলুর চাস কবে। পাঁলংশীকেব বীজ 
৩1৪ দিন ভিজাইযা এক দিন নেকডাঁব পৌঁউলায টাঙ্গ- 
ইয়া রাখিবে। পৰে জমিতে ছড়াইয়া দিবে । যত দিন 
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উত্তমরূপে কল না হইবে, ততদিন মান পাতা! বা কল! 
পাতের দ্বারা ঢাঁকিয' রাখিবে । বুনানি বেশী ঘন না হয; 
জমিতে একটাও ঘাস হইছে দিবে না, মধ্যে মধ্যে 
নিড়ানী দ্বাবা খুঁড়িযা দিবে। চাসাবা বলিয়া! থাকে, 
“শতেক চাসে মুূলো।” মুলা কবিতে হইলে জমিতে 
অনেক চাস দিতে হয। মুূলাব জমিও আলু ও কপির 
জমিব ন্যাব তৈযাৰ করিতে হয। মুলাব পুবাণ বীজ 
সংগ্রহ কবিষা গ্রগমে ঘন কবিযা বুনিবে। চাঁবাগুলি 
একটু বড় হইলেই মধ্যে মধ্যে ফাঁক কবিযা শাক খাই- 
বাব জন্য গাছ তুলিবে। তাহাতে ক্ষেত পাতলা হইলে 
বাকি গাছগুলিৰ তেজ বৃদ্ধি হইবে এবং মুলা মোটা 
হইবে। চুঁকোপালং টক্‌, বেশী খাইতে ভাল লাগে ন।। 
ইচ্ছ হ্য, খুব শ্াল্প পবিমাঁণে বুনিযা! বাখিবে। সকল 
প্রকার শিমেব চাবা তৈঘাব কবিষ। মাচা কিম্বা বড 
গাছে উঠাইবা দিবে । উত্তম চসা জমিতে চীনের বাদাম 
বুনিবে। উহাব ফুল হইয়াই ডাল ঝুলিয়া মাটাতে পড়ে 
এবং ফল মাটাব মধ্যে প্রবেশ করিযা থাকে 1 এই জন্য 
উহ্ার জমি সর্িদ1 পবিষ্কীৰক ও শল বাখিবে। গুড়ি 
কচু তুলিতে আবস্ত কবিবে। মানকচুব চাবাব কতক- 
গুলি শিকডেব সহিত শেঁড়ব কিষদংশ এবং মাইজ 
পাঁতাচী ছাডা আব সমস্ত পাঁতাগুলি কাটিযা চারা 
পুতিয়৷ দিবে । কিছু দিন আগে মানকটু পুতিবার জন্য 
€ 
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গর্ভ কাটিযা বাখিবে। এ গর্ভেব অর্জেক, সাব মা্টিন্তে 
পৃবাইযা রাখিবে এবং উহার মধ্যে চাবা পুতিলে উহার 
গোড়াব চাবিদিকে ফাক থাকিবে। এ ফাক যত পুবিয়া 
উঠ্ভিবে, মাঁনকচু ততই বৃদ্ধি হইবে । তাহাব পব মধ্যে 
মধ্যে গোড়ীয ছাই উচু কবিযা দিবে। গোডাঁষ ছাই 
যত উচু কবিযা দিতে পাঁবিবে, মীনকচু ততই বড় 
হইবে। ইহা ছাড়া পূর্বব পূর্বব মাসে যে সকল ফল, 
তোমাব ক্ষেতে আছে, আবশ্যক মত তাহাদের পাইট, 
করিয়' দিবে । 


চতুর্দশ পাঠ। 
কার্তিক । 


ফল পাকিলেই যে সকল গাছ মবিয়! যাঁষ, তাহা” 
দিগকে ওষধি কহে । এই মাসে অনেক প্রকাব ওষ- 
ধির গাছই রোপণ কবিতে পাৰ। সকল গ্রকাব তরু, 
গুল্ম ও লতাব গোঁড়া খুঁড়িয়॥ পবিষ্ষার করিয়া এবং 
গোড়ায় মাটি ধবাইয়। দিবে । আলু* কপি, মুলা ইত্যাদি 
এমাসেও বোপণ কর! যাইতে পারে। যদি তোমার 
ফুলের বাগান খাকে, তবে গোলাপ ও কববীর শাখা 
কলম কবিবে | উহাদিগেব পাঁকা ডাল আধ হাতি পবি- 
মাণে কাটির। হাপবে ঈষৎ হেলাইয। পুতিবে এবং প্রত্যহ 
জল দিবে। এ হাপোবেব নীচে বালি কিন্বা খোয়। 
দিবে, নহিলে কলম পচিয়া যাইবে! গোলাপের গোড়। 
খুঁড়িয়া বদি এই মাসেব বৌদ্র ও শিশিব লাগাইতে পার, 
তাহা হইলে ফুল অতি উত্তম হইবে । ধনে, কাপাস, 
তরমুজ, কীকুড়, ভূঁয়ে শশা, উচ্ছে, পটোল, পিঁয়াজ, 
মটর, বরবটি, ছোল! ইত্যাদির আবাদ করিবে । এ 
মাসেও বিলাতীকুম্ড। পৌঁতা যায় । ধনে, যেমন তেমন 
জমি একটু নাঁমাল হইলেই যথেষ্ট পরিমাণে হইতে 
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পাবে। স্ুল্প, মেথি, কীলজিবে, মৌবি, ঝীঁধুনি ইতযাঁদ 
এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগেব শাক খাইবার 
জন্ত কিছু কিছু বুনিতে পাব। কাপাসেব ছুই চাঁরিটি 
গাছ, বাগানেৰ এক পাশে দিষা বাঁখিতে পাঁবিলে গৃহ- 
স্থেব কাজে লাগে। তবমুজাঁদি, বালুকা মিশ্রিত পলি- 
মাটি যুক্ত চডা জমিতেই ভাল হয। তুমি যে জমিতে 
এ সকল ফসল কবিবে, তাহাতে অন্য অন্য সাবেব সঙ্গে 
কিছু বালি মিশাইযা দিবে। চডাঁব কীকুড কাণ্তিক 
মাসে পুতিতে হয। তবমুজ, মাটি চাপা দিতে পারিলে 
বড় হয়। তিন চাবি হাতি অন্তব উচ্ছেব থানা দিবে, 
নচেহ পাইট কবিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। 
উচ্ছেব বীজ একটা থানা তিন চাঁবিটাব অধিক পুতিবে 
না। ভূরেশশীব পাইট. কাকুড়েব স্যায়। পটোলের 
গেঁড় সকল প্রথমে গোবরেব সাব মিশ্রিত অল্পজলে ছুই 
তিন দিন ভিজাইযা বাখিবে। তাহাতে এ সকল গেঁড়, 
হইতে নৃতন কল বাহিব হইলে ভূমিতে পুতিয়৷ দিবে । 
পুনঃ পুনঃ নিড়াইযা ও খুঁড়ি! দেওযাই পটল ক্ষেতের 
প্রধান পাট! পিঁয়াজের এক একটি কলি আধ হাত 
অন্তব পুতিয়! দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে 
মধ্যে মধ্যে জল দিয়া খুড়িয়া দ্রিবে। শুটি খাইবার 
জন্য মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিবে। ঘাস নিড়াইয়া 
দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট. কিছুই করিতে হয় 
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না। আলু, কপি ইত্যাদির জমিতে জল দিয়া খু'ড়িয়া 
দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট, 
মাই। 


পঞ্চদশ পাঠি। 


অগ্রহায়ণ | 


যদি কোন কারণ ব্শতঃ কার্তিক মাসের ফদল 
করিতে না পাবিয়া থাক, তবে এ মাঁসে করিলেও হইতে 
পারে। কার্তিক মাসে ঘে সকল শাক বুনিয়াছ, তাহাঁদের 
গোড়া খোঁড়া ও আবশ্যক মত জল দেওয়! ভিন্ন এ মাসে 
আব কোঁন কাজ নাই। আলু গাছে দাড়া বাধয়! 
দ্রিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে যত লঙ্কা 
হইবে, তাহা তুলিয়া ফেলিবে, তুলিয়া না৷ ফেলিলে ভাল 
ঝাল হইবে না| আমন ধান এই মাসে কাটে ও 
ঝাড়ে। 


যৌড়শ পাঠ। 
পৌষ। 


এই মাসেব প্রথম সপ্তাহ হইতেই আলু তুলিতে 
আরম্ভ করিবে ॥ ঘবামীবা যে সোমাজ দিয়া বাঁধন 
তোলে, সেইরূপ একটী কাটি দ্বাবা গোডা খুঁড়িযা আলু 
তুলিবে, আলু তুলিতে কোন অস্ত্র ব্যবহাব করিবে ন। 
হুগলী, বদ্ধমান প্রভৃতি জিলাব কৃষকেবা কোদাইল দ্বার! 
আলু তুলিয়৷ থাকে । যে যে ঝাঁড় হইতে আলু তুলিবে, 
তাহাতে মটবেব মত আনুগুলি বাখিযা আব সব তুলিয়া 
লইবে। আলু তোলাব পব গাছগুলি একটু হেলাইয়া 
পুনবা গোড়ায় মাটী ধবাইয। দিবে। আলু তোলাব 
তিন চারিদিন পবে গোড়ায় জল দ্রিবে। একবার আলু 
তোলাব পর গাছগুলৈর তেজ বৃদ্ধি হইবে এবং পাতার 
গোড়াতেও আলু ধবিতে খাকিবে । কপিও ছুই একটা 
করিয়া তুলিতে আবন্ত কবিবে। আশ্বিন কাণ্তিক মাসে 
যে সকল গাছপালা বৌপণ করিয়াঁছ, পূর্ব পুর্ব উপ- 
দেশানুসাৰে আবশ্যক মত তাহাদেব পাইট. করা ভিন্ন এ 
মাসে আর কোন কীজ নাই। 


সপ্তদশ পাঠ। 


মাঘ। 

সম্বৎসবেব চাস এই মাসেই আরম হুইয়৷ থাকে । 
এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাস দিবে । বর্ষাকালে 
যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ প্লুতিবে, সেই সকল স্থানে 
প্রায় ছুই হাত গভীর করিয়া গর্ত করিবে এবং সেই 
গার্ড খোঁড়া মাটাগুলি কিছুদিন সেই গর্তেব ধারে 
ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাট দ্বার! কিন্বা তাহার 
সঙ্গে কতক সার মাটা মিশাইঘা সেই গর্ভ ভরাট 
করিবে । উপবের মাটা নীচে এবং নীচের মাটী উপরে 
করিযা খোঁডা মাটা দ্বাৰা গর্ভ ভবাট কবিবে। যে সকল 
জমিতে বর্ধীকালেব ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে 
সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলি মাঁটা দিয়া জমি, 
তৈয়াৰ কবিঘা রাখিবে। এই মাস হইতেই ,ওলের 
আবাদ আরম্ভ করিবে। এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে 
আরম্ত কৰে। মুলার অগ্রভাগ কাটিযা। মাটিতে পুতিয়া 
দিলে তাহা৷ হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার 
আগে মুলার আগাব দিকে চাবি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার 
মধ্যে খোল করিবে এবং এ খোলে জল দিয় নীচের 
দিকে মুখ বাঁখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতি দিন এ খোল 
পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের 
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দিকে উঠিবে এবং উহ্বীতেও উত্তম বীজ হইবে। এই 
মাসের প্রথম পনের দ্রিনেব পর হলুদ ও আদা তুলিতে 
আরম্ভ করিবে! হলুদের মোতা ও আদাঁব মুখী বীজে 
জন্য শীতল স্থানে বাখিয। দিবে । হলুদ, গৌবব মিশ্রিত 
জলে অল্প সিদ্ধ করিযা শুকাইতে দিবে। একবাঁব 
উৎুলাইয়া উঠিলেই নামাইযা ফেলিবে। আধশুক্না 
হইলে হলুদগুলি বৌজ একবাব ডলিযা দিবে । ডলিলে 
হলুদ গোল, শক্ত ও পবিষ্ষাব হয। বেল, মল্লিকা, কুল, 
পিয়ারা ইত্যাদির ডালগুলি কাটিযা দ্বে। পুরাণ 
ডালের কুল ও পিযাবা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা 
ধবে। চীনে বাদাম এই মাসে কাটিবে। এই মাসে 
সবিষ! মাঁড়িষা থাকে । 


অষ্টাদশ পাঠ। 
ফাল্গুন। 

যদি পাব, দৌমীস মাটিব জমি কাছিমপিঠে কিয়! 
তাহাতে পানেব মূল কিম্বা ডগা পুতিবে। এ সকল ডগ! 
খড় কুটাঘ ঢাঁকিযা মধ্যে মধ্যে গোড়ায় জল দ্রিবে। এ 
খড় কুটাগুলি সর্বদা ভিজাইযা বাখিবে। পবে উপবে 
ও চাবিপাঁশে শব, খডি বা পাঁকাঁটিব বেডা দিতব। 
প্রত্যেক লতা সহিত সংযুক্ত কবিযা একটি কাটি উপ- 
বের মাচা সহিত সংলগ্ন কবিয। দিবে । যে স্থলে বেশী 
রৌদ্র না লাগে, প্রা সর্বদাই ছাষা থাকে, সেইরূপ 
স্থানেই পানের গাছ পুতিবে। ভূমি পবিষ্কাব রাখা, 
মধ্যে মধ্যে জল সেচা, পাঁনেব পাতা সকল টানিয়া ও 
গোছাইয় দেওয়াই পাঁনেব গরধান পাইট. | ছোলা, মটব, 
ধনে, যব, মেথি, অবহব ইত্যাদি কাটিবে ও মাড়িবে। 
যদ্দি বেশী জল দিতে পাব, তবে চাঁপা নটের বীজ 
বুনিবে। এই নটে শাদা ও অতিশয কৌঁমল, খাইতে 
্বস্বাদ। উচ্ছে, পটোল, কীকুড় ইত্যাদিব প্রতি পুর্ব 
ব্যবস্থা । তোমাদেব যদি বাঁশঝাড় থকে, তবে এই 
মাসে ঝাঁড়েব গোঁড়াষ মআাগুন ধবাইয়া দ্িবে। তাহাতে 
পুবাতন গৌডা! ও শিকড় সকল পুড়িযা গিয়া বাঁশ- 
ঝাড়ের বিশেষ উপকার হইবে। 





উনবিৎশ পাঠ। 


চৈত্র। 


এই মাসে জল হইলেই ভূমিতে চাস দিবে! বৈশাখ 
মাসে যে ফসল কবিতে হয, জলেব স্থবিধা পাইলে, এই 
মাসেও সেই সকল করিতে পাঁৰ। একটি চৌকা'ব মাটি 
উত্তমরূপে চূর্ণ ও সাব মিশ্রিত কবিযা তাহাতে 
বেগুনেব বীজ পুতিবে এবং চৌকার মাটি চাপিয়া 
দিবে। খেজুবেব পালা কিম্বা কলাব বাইল দ্বারা 
চৌকা টাকিয়া প্রতিদিন পন্ধ্যাকালে জল দিবে! যদি 
ইঙ্ষক্ষেত্রে পুবাণ গোড়া বাখিষা থাক, জমি খুঁড়িয়া 
তাহাতে জল দ্িবে। তাহা ভইভেও পুনর্ববাঁৰ ইক্ষু 
জন্মিতে পাবে। পানেৰ লতাব কতকটা টানিয়। 
গোড়াব জমাইয়া দ্রিবে এবং অগ্রভাগ মাচায় 
উঠাইয। দিবে । পানের পাঁতা তৈষাঁৰ হইলে গোড়। 
হইতে ভাঙ্গিতে আবন্ত কবিবে। যদি কলের চোঙ্গ- 
কল্ম ও চক্ষু-কলম করিতে পাব, এই মাসেই করিবে । 
গভীর গর্ধেব মধ্যে শোবব দিয! কাদা করিবে এবং 
তাহাতে, বাঁশেব মুড়া পুতিয়া ২১ দিন অন্তর জল দিবে। 
একখানা আস্ত কীচা কাশ মাটি চাঁপা দিযা পুনঃ পুনঃ জল 
দিলেও অধিকাংশ 'গীঁইট হইতেই বাশ জন্মিতে পারে। 


[ ৫* ] 
পুরাতন বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় সরস পলিমাটা তুলিয়া 
দিবে। 


এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কৃষি বিষয়ক দ্বাদশ মাদিক বিব- 
রণ 'অতি সংক্ষেপে সংগ্রহ করা গেল। হয়ত, এমন 
অনেক কথ! রহিয়! গেল, যাহাদের উল্লেখ, এই স্থালেই 
কর! উচিত ছিল। “কৃষি-শিক্ষায়” কিছু বেশী পরিমাণে 
সেই সকল বিষষ সংগৃহীত হইয়াছে । 


শপ পীশিশীসপি 


সম্পূর্ণ 


162,127. 685 14 


182 [9 865.14. 


চার চাষ আবাদ 


প্রস্তুত প্রণালী ৷ 
[7 010111108 & 077 


০০ 
ভ্রীগুরুনাথ চক্রবন্তা 
কর্তৃক প্রণীত। 


শী 


নৃতন সংস্করণ। 





১৮৯৫ | জানুমাবি। 


কপ 
৫ ঙূ 
সী, 


রশ 


শ্রীবাইমোহন দে দ্বার: 
মুড্রিত। 


লৌহুজজ্ঘ 


চাক1। 


দয়ার সাগর 
যশোরাশি প্রকাশীকৃত দিউম গুল, 
নল শ্রীযুক্ত রায় অভষাচরণ মি 


৫ 
৭ 
| এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা হু 


১৪৪ 





প্রগাঢ় অদ্ধার নহিত 
তদীয় 
“ওয়াগ্যাছড়া” চা-বাগিচাঁর ভূতপুর্ধ ম্যানেজার 
কি 


্রীগুকনাথ চক্রবন্তী কত 


র্‌ 
রি 
উৎসর্গীকৃত হইল। ৃ 
ৃ 


জানুয়ারী, ১৮৯৫ ইতি । 





উপক্রমণিকা। 


এতছ্দেশে চার চাঁষ আবাদের সঙ্গে সঙ্গে সহজ্জে এ বিষয়ের 
সাধারণ জ্ঞান জন্সিতে পারে এমত একখান পুস্তকে র আবশ্ত কত 
বোধে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখান। প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম । 

চার চাষ আবাদ অতি প্রাচীনকাল হুইতে চীনদেশে হই 
তেছে এবং সম্ভবতঃ চীনদেশই চাব জন্মভূমি, যদিও এই বিশ্ব 
ব্রহ্ধাণ্ডের কোথায় কোন্‌ জিনিষের প্রথম স্থষ্টি, তাহ সেই স্ৃষ্টি- 
কর্তা পরমেশ্বর ব্যতীত আব কেহই জানেন না, কিন্তু চাব আবি- 
স্কাব যে প্রথম চীনদেশ হইতেই, ইহা! একপ্রকার নিশ্চিত । কেন 
না ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে যাঁহ। গ্রচলিত তাহার উল্লেক 
গ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আছে, কিন্ত চার কোনও নাম, গন্ধ ব। 
ব্যবহার প্রণালী ভারতেব প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় নাই, স্থৃতবাং 
চার স্্টি, অন্ততঃ চার আবিষ্কার ভারতে নুতন। ৬* কি ৭৯ 
বৎসর পৃর্ব্বে ভারতবাঁসী চা বা চার গাছ দেখিয়াছেন কিন! 
সন্দেহ । অবস্ত এখনও অনেক লোক আছেন যাহারা চা ব! 
চার গাছ দেখেন নাই। 

চ1 সংক্রান্ত অনেক ইংরেজী কাগজপত্রে ও পুস্তকে দেখা 
যায় ১৮২৪ কি ১৮২৬ খুষ্ঠাবে মি: ক্রুস্‌ নীমক এক ব্যক্তি তার- 
তের উত্তর পুর্ব প্রান্ত॥ আসাম ও চীনদেশেব সীমাস্থিত, পর্বত- 
শ্রেণীর উপর ভইতে, চার বীজ ও গাছ আবিষ্কার করিয়া গবর্ণ- 
মেপ্ট হইতে বা এগ্রিকাল্চার ডিপার্টমেপ্ট হইতে পুরস্কৃত হয়েন। 
ক্রমে নানাস্থানে চার আবাদ হইতে আরম্ভ করে এবং ৬* কি 
৭* বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ একর জঙ্গল ভূমিতে চার আবাদ 


টব 


করা হইয়াছে। ইহা? ইংবেজ গবর্ণজেন্টের উদ্যোগে বা ইধারজ 
বণিকগণের উৎসাহেই হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং তাহাদেব দেখা 
দেখি, অনেক তাবতবাসীও চাব চাঁষ আবাদ ও ব্যবসায় আরস্ত 
কবিয়াছেন এবং এতছিষয়ক বল ইংবেজী গ্রন্থও প্রচাবিত হই- 
পাছে) ইংবেজদিগেধ উদ্যোগ চেষ্টা ?ভিন্ন প্রকাবেব, ভারত- 
বাঙীর বিশেষভ: বঙ্গবাসীব সেইকপ উদ্যোগ চেষ্টা অনেকদিন হয় 
বিলুপ্ত হইয়াছে; নচেৎ এতদ্রেশীয়*বহুলোক চার চাষ আবাদ 
কবিয়া লাতবাঁনও হুইতেছেন, কিন্তু কেহও চেষ্টা কবিরা এ 
বিষয়ে সাধাঁবণজ্ঞান জন্মিতে পাবে এমত সরল বাঙ্গলা ভাষায় এক 
থানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন নাই। যেমন বঙ্গবাসিদের মাধ্য চাপ্প 
চাষ আবাদে মনোযোগী দখা যাইতেছে তেমন সঙ্গে সঙ্গে 
যাহাতে লোকের সবল বাজলা ভাষায় চা বিষয়ক পাধাবণ জ্ঞান, 
সহজে লাভ হইতে পাবে, সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুশ্থকথান! 
শিথিতে অগ্রসব হইলাম, কতদৃব কৃতকার্য হইব, তাহ| ভগবানই 
জানেন, আর জানেন পাঠকগণ । 

এই পুস্তক কোনও ইংবেজী গ্রন্থ বাশষের অনুবাদ নহে 
নিজে দশ বসবেব অধিককাল চার কার্যা করিয়া! ও সময় সময় 
গুন্তকাদি' পাঠে যাহ জানিতে পাবিয়াছি, তাহাই অবলম্বন 
কবিয়া। লিখিত হইল । 

চাঁর চাষ আবাদ ও প্রস্তত প্রশীলী সমন্ধে যতদূর সম্ভব সরল 
ভাবে বুবাইতে চে কবিয়াছি। ভাষা সুন্দর কবিতে প্রযাস 
পাই নাই, অতএব পাঠকগণের নিকট সান্ুনয় নিবেদন এই যে, 
ভাষাব দোষ পরিত্যাগ করিয়া, লিখিত বিষয়ের গুণাগুণ গ্রহণ 
ক্ষরিবেন। 


চার চাষ আবাদ ও প্রস্তুত প্রণালী ৷ 


ভূমির সংক্ষেপ বিবরণ | 


উচ্চভূমিব উপব সমতল বা সবল সেলামি ভূমিই চাব আবা- 
দের উপযুক্ত (৮0৮ 291019 9150৫ 080 05 07011) 1০৩৩1 
1৪ 901৮019 190190 ০৮০৮৩) মাটি, অবন্য দৌব্সা অর্থাৎ 
আটা?ল না হঈয়া বালু সংযুক্ত হওয়া চাই। অ?নঞ্চ গান্ছ,আছে 
যাহ! সর্ব! জল পেচন বা তনান মাটা ভিন্ন হয় না, অথচ 
গোড়াতি জল মআাবদ্ধও সয় না, চা গাছ ও কতকটা সেই শ্রেণী- 
ভুক্ত। তাই উচ্চভূমি যাহাতে অতিনষ্টি নিবন্ধন জল আবদ্ধ 
হওয়াৰ সম্ভব নাই এন্ধপ ভুমি প্রশস্ত,। জমিব অবস্তান্থঘায়ী 
আবশ্যক মত নাল! (7): ) কাটা ব! আড্ডা (আইল 919৫9) 
বান্ধ। আবশ্বক। অর্থাৎ জল বন্ধ হইয়! অর্ন্ট জন্মাইবে মনে 
ক্ষপিলে নাল কাটিয়া তন্নিখাবণঃচেষ্টা অ।স ঢালু জমিতে শীন্ত 
লীদ্র দল সরিয়। ঝইয়া, যাহাতে ভূমিব উর্ববতী। শক্তি নষ্ট ন! 
করিতে পারে দেই উদ্দোম্তে আড্ড| বান্ধ! আবশ্যক ৷ 

জমি মনোনীত হইলে, জঙ্গল কাটিরা জালাইয়। পবিফার 
করতঃ কোদালি দিয়া আবাদের উপধুক্ত করিয় লইতে হইবে। 
চা-বীজ ছুই প্রকারে লাথাইতে পার! যায় 3) «কগ্রবার স্িড 


[ ২ ] 


ষ্টেকিং (৪660 ৪%20104 ), আর একপ্রকার বীজ বপন ক্ষেতে 
চার! উ$পন্ন করা ( চ0ওগঠে 5৪৮০০ ) পূর্বোক্ত নিয়মে জমিতে 
ৰীজ বপন করিয়! গাছ উৎপাদন করিতে পারিলে সহজসাধা, 
কিন্ত জমির উর্বববতা ব1 বৃষ্টির ন্যুনাধিক্য অথবা যথাসময়ে 
বৃষ্টি না হওয়া, ইহাব কোনও একটুকু ব্যতিক্রম ঘটিলেই সহজ- 
সাধ্য, কফউ-সাধ্যে পবিণত হয় এবং দ্বিগুণ খরট ও সময় নষ্ট 
হয়) অতএব বীজ-বপনক্ষেত্রে বীজ-বপন করিয়া, চার1 উৎপন্ন 
হইলে, যথা সময়ে সেই চাবা সকল উঠাইয়া বোপণ (গুম 
0150৪ ) কবাই ভাঁল। বীজ বপন ক্ষেত্রেব নিকট যাহাতে 
জল থাকে, অর্থাৎ আবশ্তক মত জল পিঞ্চন করিতে সহজেই জল 
পাওয়া যায়, এমন স্থানই প্রশস্ত । 

আমি ছয়ত লিখিব একমণে ৩৯*০* ত্রিশ হাজার সংখ্যক 
ৰীক্গ আছে, তন্মধ্যে হয়ত শতকরা ৪* টী বীজ খারাপ, যাহাতে 
গাছ উঠিবে না এবং &ঁ প্রকারেব একমণ বীজে ৩৯৫৮ ইঞ্চ, 
ব্যবধান লাগ।ইলে ২৩ নল (১২ ফিটে একনল, লগী বা বাশ) 
বা ৩৩১২ স্কোয়ার ফিট পরিমাণ ক্ষেত্রের দরকার আব এ একমণ 
ৰীজেব চারায় ৪৮৫” ফুটি চারা বোপণ করিলে, হন়ত ৫ পাঁচ 
একর (৩ বিঘ! অর্ধ কাঠাতে একর ) জমির উপর স্থান পূরণ 
করিতে পারা যায় ইত্যাদি কিন্তু কার্ধয ক্ষেত্রেব প্রণালী স্বতন্ত্র 
অর্থাৎ দেশের অবস্থা, জমির উর্বরত] এবং প্রন্কৃতির উপর তৃষ্টি 
রাখিয়া কত ফুট ব্যবধান চারা রোপণ করিলে ভাল ফল পাওয়ার 
আশা কর! যার ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনা! করির। কার্ধ্যক্ষেত্রে 
নামিলে অপ্রতিভ হইতে হয় না, তবে অবশ্য উপরে যে সংক্ষেপ 
ক্লাব দেওয়া গেল তাহাতেই আবণ্তক মত হিসাবাদি বাহির 
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কয়া যান । হিসাবের স্থৃবিধার্থ নিম্নে, কতফুট বাবধাঁন চার! 
রোপণ করিলে এক একর ভূমিতে কত নংখ্যক চারার আৰশ্তক 


তাহ! দেওয়াগেল। ইহা! স্মরণ রাখিতে হইবে যে ৪৩,৫৬৭ স্কোক্ার 
ফিটে এক একর ভূমি । 


দৃবত্ব গাছের সংখ্য দুবত্ব গাছের সংখ্যা 
৬৮ ৩5০ ৪৮৪৯ ৪৯৫ ২১৭৮ 
৬১৮৪5 ৩৬৩০ ৪+৬- ১৮১৫ 
৩৮৫০৮ ২৯৪ ৫৮৫৮ লি ১৭৪২ 
৩%৬ ₹ ২৪২৭ ৫৮৬৮5 ১৪৫২ 
৪:৬8 ২৭২২ ৬৮৬ ১২১৯ 


আবাদের কার্য | (007ড॥1101) 
কোদ্দালি | (00), 


কোদালিই বাগিচার প্রধান কার্য । যথা সময়ে যথারীতি 
কোদালি না ইইলে, জমির উর্ধববতা শক্তির হাস হয়, মৃত্তবিক! 
কঠিন হইয়া, গাছের রস সংগ্রহ ক্রিয়াব ব্যাঘাত জন্মায়, কাজেই 
চ! উৎপন্ন কম হইয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

নৃতন বাগান খুলিতে আনেকে (জমির উর্বারতানুযারী ) 
জঙ্গল কাটিগনা, আলাইয়। থালি করিয়। নার্পেরি (ও ) 
হইতে চার! আনিয়! লাগাইয়। দেন, কেহব। সিড্ষ্টেকিং ( 9৪6৭ 
8০7৪ গ্ঁজওজ ) অর্থাৎ এ থাপিতে বীঞ্জ ৰপন করিয়! দেন, 
ক্রমে গাছ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কোদালির কার্য ও জারস্ত 
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হয় কিন্ত আমার মতে জর্গল কাঁটাইয়া, জালাইয়া রীতিমত 
গএরা কোঁদ।লির (7998 1,9917)৫) দ্বাবা 2টি উপ্টাইয়! 
স্বাত করতঃ পরে চাবা রোপণ করাই ভাল, ইহাতে যদিও 
একটা অতিথিক্ত €কাদালির খবচ হইয়া" পরে, কিন্তু ভবিষ্যতের 
পক্ষে ফলদায়ক সন্দেহ নাই । 

পুরাতন বাগিচার কোদালির নিয়ম স্বতন্ব । পুরাতন বাগি- 
চায় আমার মতে বর্ষাস্তে ও বর্ষার গ্রাবস্তে ভুইবাব ভালবপ 
কোদালি হইলে পরে বর্ষাকালে প্রত্যেক দুইমাসে, একবার 
কোদালি ফিবিলেই হইতে পাবে। অর্থাৎ নবেম্বব মাসের 
মাঝামাকি ডবল কোদালিব ( 7১9০ 1,০92 ) কার্য্যাবস্ত 
করিয়! ডিসেঘ্ববেব শেষ ডবল কোদালির শেষ কবিলেই হইতে 
পাবে। কিন্তু দেখিতে হইান এ কোঁদালি ঘেন কলম (60006) 
আরম্ত হইবাঁৰ অধিক পূর্বে নাদেওয় হয় অর্থাৎ কোদালি দেও- 
যার পব মৃত্তিকা উর্ববাশক্তি বৃদ্ধি পাইথ। দে ফাসের (1199) 
সহায়ত! করে এ ফান্টা যেন কলম কবা গাছের উপব বর্তে। 
শর প্রকারেব ডবল কোদালিব উপকাবিতা! আটালে মাটিব 
উপবই ( 01595-3০%1) অধিক সম্ভতবে। কেহ কেহ ব 
এই কোদালিটা কলমেধ পব দেন। মোটকথা মৃত্ভিকার অবস্থা 
স্যায়ী কার্য্য কবাই সঙ্গত হইবে। আর দ্মার্চমাসে কোদালি 
আবস্ত কৰি! এপ্রিল মাসের লাগায় ১৫ই কোদালির কার্ধা 
শেষ করাব পর, প্রত্যেক ছুই মাঁস অন্তব কোদালি ঈফরিকোই 
জমিব উর্ধরতাশক্তি রক্ষা পায় ও ঘাশে আর অধিক জোর 
করিতে পারে ন!। 

মার্ এপ্রিল মানের কোদালিটা ও বিশেষ সতর্কতার সহি 
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দিতে হইখে, অর্থাৎ ঘাঁসের বীজ অস্কুরিত হইয়া, যাহা চোটি ২ 
ঘীপরূপে পরিণত হইধাছে, তাছা যেন রীতিমত উল্টান হয়, 
তবেই বর্ধাকালে, ঘাশে আর অধিক গ্রেঃব কবিতে পারে ন]। 

কোদালি সম্বন্ধে যে সময় নির্দধাবিত হইল, ইছাই যে সর্ববাদী 
লন্মৃত নির্ধারিত সময়, এমন নয়, প্রকৃতিব নিয়মের উপর নির্ভর 
ফবিযা কার্ম্য কবিতে হইবে । বৃষ্টিব হাসি, বৃদ্ধি অনুসারে সময়ের 
কতকট! পরিবর্তন ঘটিবে। সাধারণতঃ সচরাচর যাহা ঘটে সেই 
শ্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখা ইল এই মাত্র? 


কল্মের কার্য । 


এই বিষয়টী বড়ই গুরুতর ও চিন্তার বিষষ বটে। কেন ষে 
গাছগুলিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাটিয়া! ফেলিব; কাঁটিলে কোন্‌ 
উদ্দেহ্ঠ সফল হইবে, অথব! উদ্েম্ত সফল হইবে কিনা ইতাদি 
বিশেষ পর্যালোচন। কবিয়া কার্ধাক্ষেত্রে অগ্রসব হওয়া উচিত। 
জ্থমতঃ দেখা! আবশ্তক গাছগুলি কাটিয়া ফেলি কেন? ইহার 
উত্তবে আমাদের দেখি'ত হইবে যে আমরা গাছের “কান্‌ অংশ 
চাই; আযবা চাই পাতা, ফুল ঝা ফল চাহ না, পাত চাহি এবং 
সেই পাতা সংগ্রহই গাছখুলিফে কাটিয় বা! ছাটিয়। দেওয়ার 
কারণ। 

গাছখ্ুপি যথাসময়ে উপযুক্তরূপ কাটিয়! না দিলে, উর্ধান্বিকে 
গাছ উন্লীত হইয়া, অল্প শাখা! প্রশ্যখা বিশিষ একটী লম্বমান বক্ষে 
পরিণত হইবে এবং সঙ্জে সঙ্গে পাত! সংগ্রহের ব্যাঘাত হইয়া! 
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ফ্াড়াইবে। অতএব গাছটা ছাটিয়া, যাহাতে উর্ধদিকে বৃদ্ধি ন! 
হইয়া, শাখ! প্রশাখ। বিশ্ি্ইট একটা ঝাব্‌ (889৮) হয় তাহ! 
করিতে হইবে । এই কার্ধ্যটা প্রকৃতির একেবারে বিরুদ্ধ; কেন 
ন। সৃষ্টিকর্তা জগদীস্বর চাঁগাছখুলিকে কাটিয়া, ছাটিয়া বার বানা- 
ইতে হইবে এই উদ্দেস্তে সৃষ্টি করেন নাই, তাহার উদ্দেসশ্ত হয়ত 
গ্যতন্ত্, সে উদ্দেশ্য তেদ কর! মনুষ্য বুদ্ধির কার্ধ্য নয় | তবে 
মনুষ্য বুদ্ধিবলে, আপনার প্রয্নোজনীয় বস্তুর পরিবর্তীন বা কতকটা 
গঠন করিয়া লইতে পারেন এই মাত্র। প্রক্কতির হয়ত ইচ্ছ! 
চা-গাছ বড় হউক, ফুল ফলে পরিণত হউক, আবার মেই ফলে 
ভিন্ন আর একটা চা-গাছ উৎপন্ন হউক, এইপ্রকারে স্ষ্টির কার্য 
করিতে খাঁকুক, কিন্তু মনা তাহার ফুল বা ফল চায় না, চায় 
পাত, স্থতরাং যাহাতে ফুল ফল ন। হুইয়া অতিরিক্ত পাত। হয় 
ইহাই কলম (7:০1) করার উদ্দেশ্ত এবং প্রকৃতির বিরুছ 
কষার্ধা বলিয়!, পাছে গাছগুলি মরিয়! যায, সেই জন্য যথারীতি 
মৃত্তিকার উর্বরতা বক্ষ! করা ও যাছাতে গাঁছগুলি সহজে রন 
আকর্ষণ করিতে পারে তছদ্দেশে কোদালি করার আবশ্যক, 
উত্তি্ন মাত্রেই দেখ! যায় বারমাস সমানে উতৎপাদিক! শক্তি থাকে 
না. প্রার অধিকাংশ উদ্ভিদ্ট হেমস্তের শষ শীত খতুতে উৎ- 
পাঁদিক শক্তি বাছত হইয়। আবাব বসন্তেব সমাগমে, পুরাতন 
পর্রাদি পৰিত্যাগ করিয়া নব নব' পল্লবে স্থশোভিত হয়। চার 
সন্বন্ধেও রূপ । অতএব কলমের কার্ধ্য গ্রোইঙ্গ (07937 ) 
সিঞ্জনের পূর্বে অর্থাৎ বসন্তের প্রারস্তে, কলমের ক্ষার্ধ; শেষ 
হওয়! চাই, মোটকথ! হেমন্তের শেষ শীত খতুট কলমের প্রশতী 
সমর, অন্তান্ত দেশে কলমের বিশেষ কোন নির্ধারিত সমক্জ ন! 


৭] 


থাকিলেও ভারতবর্ষে শীতের সময়ই নির্ধারিত। এখন দেখা 
আবসশ্তক গাছের ডালিগুলি কতদূর বাঁখিষ। কাঁটিতে হইবে । 
প্রতোক গাছের পরিসর বজায় রাখিয়। নুন ডালিগুলি ২ কি ৩ 
ইঞ্চি পরিমাণ বা শাছ ও মাটিব অবস্থান্থযার়ী ও কি ৪ ইঞ্চি 
রাখিয়া কাটিতে হইবে। যতদৃব সাধা সমান একখানা গোল 
টেবিলের গ্তা করিয। গাছগুলিকে ছাটিতে পারিলেই তাল হয় 
তবে গাছেব মধ্যতাগ অল্প নীচু ও কিনার) একটুকু উচ্চ বাখিক্ব। 
অর্থাৎ কতকট1 একখানা দাঁনকেব ন্তায় করিতে পারিলেই ভাল 
হয়। এইরূপ ভাবে গাছগুলি ছাটিয়। বাহব বোঁকেব সমুদয় 
ডালিগুলি বজায় বাখিযা, ভিতব হইতে গিড়। বিশিষ্ট (82০6৮ ) 
পুরাতন ডালি ও ছোট ছোট বাজি পাহাব ভালিগুলি কাটিয়া! 
বাহিব কবিয়া ফেল! সঙ্গত, তবে ক্রমেই পুরাতন ডালির সংখ্যা! 
কম ও নৃতন ডালিব সংখা! বৃদ্ধি পাইক্স! পাতি অতিরিক্ত হইবে? 

গাছের বস যত ঘন হইতে আবস্ত হয় ততই ডালি কঠিন 
হইয়া, ফুল ফলের কৃষ্টি কার্ধ্য আবস্ত হয়, আর বস যতই তবল 
থাকে ততই নূতন নূতন ডগেব ও পাতিব বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। 
খন স্পষ্টই দেখা যায় পুবাতন ঘন রাসই পাতি বন্ধ হইয়া, ফুল 
গোট! হইতে আরম্ভ করে, তখন ধাহাতে ঘন রস বিশিষ্ট পুরাতন 
ডলি ও গিড়া ( 8৮০ ) ন1 থাকিয়া, কেবল সরল সতেজ নূতন 
ভালি থাকে, সেইপ্রকার কলম করাই সঙ্গত। স্বভাবের সহিত 
মিলাইকা। ক্ার্ধ্য করিতে পারিলেই অধিক স্থবিধা) এইরূপে 
কলম করিলে গাছগুলি হয়ত অপমান হইয়। পড়ে কিন্তু পাতি 
তার দমন্গ সতর্ক নিলে উ গ্রকাপের আসমান পরবৎসর 
খাকে ন! এবং গান্ছেরও ক্রমে উরতি হয়| 
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ভার কলম ( নি9৮০5 0:52888 ) অবস্থা বিশেষে আবশ্থাক 
হইক্স! পণ, কিন্তু ভারি কলমের ফল তত সন্তোষলনক বলিয়া 
বোধ হয় না। তবে ভাবী কলম যেস্থানে আবস্তাক হইয়। পড়ে 
সেথানে অবস্থা বিশেষে ভূমি হইতে ৬ কি ৯ ইঞ্চি উদ্ধে গাছগুলি 
ক্কাটয়! দিলেই পুরাতন গিড়া। বিশিষ্ট কি রোগা ডালিগুলি যাইস্কা 
নুতন ডালির সৃষ্টি হয এবং গাছগুলি কতকটা সৃতনভাধে ৪1 ৫ 
বৎসক্ন পর্য্যন্ত তাঁবী কলম ন! কবিলেও হইতে পারে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে কলম কবিবা'র উদ্দেশ্ট বিশেষ পর্যালোচনা! কৰিলে 
শ্বতঃই মনে উদয় ছয় যেভারী (179৪5) পাতলা (152৮) 
ব। মধাম (71:11 ) এ মকল কিছুই নয় কেবল একই নিফ্মমে 
নৃতন ডালি বিশি্ই ঝাড় (79৩,) বাখিযা পুবাতন ডালিগুলি 
কাটি! দেওয়া এবং গাছটাব অবস্থা ও জারমর উর্ধবতানুসারে 
জমি হইতে ১। ফুট কি ২ ফুট উচ্চে কাটিতে হইবে, তকে এই 
প্রকার কাটা ও প্রতিবৎংসব ২ কি ৩ ইঞ্চি হৃতন ভালি ছাড়িয়া 
কাটা! এই উভয় নিয়ম সমতাঁবে মিলাইয়| যদি দেখ! যায় ৪ কি 
৫ বৎসর পব গাছ বড়ই উচ্চ হুইয়াঁছে, তখন অবস্তা ভারী কলম 
দেওয়া উচিত। এ বিষয়টা যেভাবে লিখিত হইল, "কা পাঠক- 
গণক্ষে বুঝাইতে পার্িলাম কিন! সন্দেহ, তবে ক্রমে কাধ্যক্ষেঞ্জে 
নামিলে, এই লিখার উপলব্ধি সহজে হুইবে সন্দেহ নাই। 

মৃতন চারাগান্থ (]ঘওদ্ 01০৮৪) কলম কবার প্রণালী স্বতন্ত্র, 
প্রথমবর্ষে চারা রোপণের পব তৃতীয় কি চতুর্থ বর্ষে এক ফুট 
ধাখিয়। ছাটিয়! দিবে এঁবং জুন মাসেব পুর্বে পাতি না তোলাই 
ভাপ,ছুন মাসের পরে পাতি তুলিলেও এমন সতর্কতা নিয়া ভার্গিতৈ 
হইবে যেন গাছে বিশেষ আঘাত না পায়। মার অতিরিক্ক লহ 
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ছওয়] ডগগুলি (1,078 9:00৮5 ) ভাঙ্গিক্া দেওয়া উচিত হুইৰে 
যাহাতে গাছটা ক্রমে বুস্‌ বিশিষ্ট হয । কেহ'কেছ প্রগম ১৪ইঞ্চ 
পরিমা৭ রাখিয়| কলম করেন, তাকাও মন্দ নয়। আবার 'আনামে 
কোন কোন প্লান্টাব (91৮০1) মাত্র ৯ইঞ্চ, বাধিয়। কাটেন, যোট 
কথ। দেশের অবস্থ। ভেদে, যেখানে যেমন কাবলে ঝাব বিশিষ্ট 
(755) হয় সেই প্রণালীতে কলম করাই সঙ্গত। এবং তৎপৰ 
বদর কলমেব সময়, গাছের মধাভাগ ভুমি হইতে ২ফুট ও 
কিনার ২-২ দুই ফুট ছুই ইঞ্চ, উচ্চ বাখিসু। কাটিলেই সুন্বর 
হইতে পারে। কিনারারডালিগুলি যাহ সটান সতেজ ন! হইয়] 
বাক।ইর়। নীচুভাবে থাকিক়। অযথা রস গ্রহণ করতঃ ফুণ গোটাব 
স্ষ্টির জন্ত আবিত খাঁকে সেই ডালিগুলি কাটিয়া ফেলিয়া,যাঙাতে 
গাছের গোড়া সুন্দর খোল। বাতাস পাশিতে পারে তাহ! 
করাই ভাল। 

গাছেব জাতিভেদেও কলমের নিব পরিবর্তন আবশ্যক । 
যতই ভাল জাতায় গাছ, ততই সতর্কত। নিয়া একটুকু হাল্ক। কলম 
করিতে হয়, আর খতই নিক জাতীয় গছ ততই ভাবা কম 
আৰশ্তক। প্রত্যেক বিষয়েই এই নিয়মটা স্মরণ রাথিচ্ে ছইবে 
এবং কাধাক্ষেত্রে প্রবেশ করিস যখন আপাম, হাইত্রিডু, চীনা 
প্রভৃতি জাতি গত পার্থকা জানিতে পার। যাইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
কলম সম্বন্ধে ও ভাবী ছালুক! ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম হইবে, মোউকথ। 
কেবল পুস্তক পড়িয়। এসকল বিষয়ে মাষ্টার হয়া যায় ন)। কার্ধ্য 


কর! চাছ, তবে পুক্ডক পাঠে যে সাধারণ জন জন্মে তাহার 
সন্দেহ [ক 
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ক্রমে এক একটা বিষয় ধরিয়া! যেমন লিখা হইতেছে, কাধ 
কারিতাব কঠিনত। ও চিস্তাব্র বিষ্মগুলি ক্রমে অগ্রসর হইতেছ্ছে 

পাতি তুলিতে খুব সনর্কতাঁব আনশ্তক। অন্ততঃ প্রথম ও 
দ্বিতীয় ফ্রাস্‌ (এগ, ) অতি সতর্কতার সহিত নিতে হইবে সম্ত- 
বতঃ এ ইট ফাস্বে পাতি নিয়মমত ভুলিতে ছয়বার কি সাত- 
বাব, বাগান ঘুবিয়া তোলাইতে হয়। প্রথম ফাঁস ( ঘ18) ) 
আসিতে সাধারণতঃ তিন প্রকাবের ডগ (9)7০০৮9 ) দেখা ধান । 
এক প্রকাব তুলিবাব উপবুক্ত তৈয়াবি ; দ্বিতীয় প্রাকাগ কম 
তৈয়াৰি (02,09৮ ৩০৭) হয়তঃ ৭1৮ দিবস কি দশ দিবস 
অন্তে তৈয়ার হইবে । আব তুতাণ ধাহ। নিতান্ত ছোট ডোগ 
€ ০৪ 51,995) মাত্র দেখা 'পয়াছে, যাহা সম্ভবতঃ পক্ষান্তে 
তৈবাবি হইবে, মোটকগা। তিননাৰ বাগান ঘুডিয়। না তূলিলে 
প্রথম ফ্লাসেব পাতি তোলা শেষ হয় না বপিলেও অস্থায় হয় না। 
দ্বিতীয় ফ্লাসেব পাতি এ প্রকাঁবে ৩ কি ৪ বার ম্বুডাইয! শেষ 
কবিতে হয়। আব প্র প্রথম ও দ্বিনীয় ফ্লাসেব পাতি ৬কি 
৭ বাৰ বাগিচ। ঘুড়িক্া তোলাইতে সম্ভবতঃ ছুইম।স কাল আব- 
শ্বক কবে, এ ছুইমাস কাল, পাতি তোলাঁব প্রথম তাবিখ হইতে 
গণন। কবিলেই কতকটা ঠিক সমন নিদ্ধীবণ কর! যাইতে পাবে 
যে কতদিনে দ্বিতীয় ফ্লাসের পাতিও সম্পূর্ণৰপে তোল! হই- 
স্াছে। অর্থাৎ মার্চ মাসের মাঝামাঝি কি শেষ ভাগে 
পাতি ৫*ালাইতে আবস্ত করিলে, মে মাসের মাঝামাঝি কি 
শেষ ভাগে ছুইমাস পুর্ণ হইবে এই হিসাবে প্র ছইমাঁস পাতি 
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ভোলাইতে বড়ই সতর্কতা নিতে হইবে। তখন পাতি বেশী 
তৈয়ারী ( ০০১৮-৮৪৮]৮ ) হয় স্ঙে ভাল তবু সাবধান যেন কম 
তৈম়ারি ( 0৫৩৮ 7৭০৫5 ) পাতি তেল! না হয়। 

পাতি তোলাইবাৰ পূর্কে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে ছুইটা 
পত্র বিশিষ্ট ভোগ ( গুণ 15%599 %0] & 1১0 ) ভাঙ্গিলে ৫ কি ৬ 
ইঞ্চি পরিমাণ ডালি নিয়ে থাকে, যেন পর বসব ১৪ ইঞ্চি পরি- 
মাণ নৃতন ডালি রাখিয়া কলম করা যায় । শপ্তব৩;” কি €টা 
পত্র ছাঁডিয়া ছুই পত্র বিশিষ্ট ডোগ ভাঙ্গিলেই উপঘন্ত পবিমাণ 
ডালি ছাড়া হয়। আবাব প্র সকল স্ৃতন ডালিব গোড়। শক্ত 
হইয়াছে কিনা তত্প্রতি দৃষ্টি বাখাও "উচিত হইবে নিতাস্ত 
কোমল ডাঁপিন গোড়। সবুজ রং থাকে, এ বং যখন একনকু ধূসরে 
হইবে তথন বুঝিতে হইবে, গে'ভা ক্রমে শক্ত হইতেছে । নিতান্ত 
নরম ডালির উপর “পাতি তোলা নিবন্ধন” আঘাত (দে গয়া 
উচিত হইবে না) তাহাতে ফস আঘাত প্রাপ্ত হইয়া! (৮,৮6০] 
5৮ ) নানাপ্রকার বোগের সমষ্টি, বেডস্পাইভাব (0১০-501961) 
ও অসাময়িক ফুল গোটার উৎপত্তি হইতে দেখ। যায়। স্ুতবাং 
পাতির পরিমাণ কম হইয়া পডে। মোটেব উপর যখন দেখ। 
যাইবে, গাছগুলি কলম করার পর বীহ্মত হৃতন পাতায়, 
কলমের চিহ্ন ঢাকিয়াছে এবং ৭ কি ৮টা পত্র বিশিষ্ট হৃতন ডালি 
সকল, গাছগুলিকে হৃতনভাবে সাজাইয়াছে তখন ৫ কি ৬্টা পত্র 
নিষ্ে ছাড়িয়! ছুই পন্্র বিশিষ্ট ভোগ তোলা উচিত হইবে, ইহাতে 
গাঁছগুলির আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কম। আবার এ প্রকার 
৫টা পত্র হওয়ার পর, কখনও কখনও দেখা যায়, ডোগ খুলিয়া 
গিয়াছে, উহ্ধাকে চলিত কথায় বাঞ্ধি পাতি (58:01 1656 ) 
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কছে। কেহ ব! প্র গ্রকাবের বাজি পাতি তুলিয়া থাকেন, কে 
বা ছাডিয়। দেন। ছাড়িয়া দিলে & বাজি পাতির মুখ খুলিয়া 
দ্বিতীয় ফ্লাস আসিতে কতকট। অধিক সময় নেয়, কিন্তু ডালি বা 
গাছটী একটুকু অধিক শক্ত হওয়! নিবন্ধন ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল 
বলিয়া বোধহ্য়। আমার .মতে শী সকল বাজি পাতি যদি 
অন্যান্য তুলিবাঁর উপযুক্ত ডোগের সমান লম্ব। হনব, তবে নরম এক 
গাতি তোলাই সঙ্গত; আর ৩ কি ৪ পত্র বিশিষ্ট হইয়। বা তুলি- 
বার উপযুক্ত লম্বা! ন! হুইয় বাজি হইলে, প্রথম ;ফ্লাসে এ সকল 
পাতি ছাডিয়া দেওয়াই উচিত। 
দ্বিতীয় ফ্লাসেন পাতি অবস্থান্থুসারে ২ কি ৩ পত্র লিম্লে 
ছাড়িয1 ভাঙ্গা! উচিত, অথবা ১ম ফাসেব পাতি তুলিতে কানও 
বূপ অনিয়ম দৃষ্ট হইলে, দ্বিতীয় ফ্লাসেব পাতি তুলি'ত সতর্কত! 
নেওযা সঙ্গত। আব যখন দেখা যাইবে, প্রথমও দ্বিতীয় ফ্রাসের 
পাতি তোলা হইলে পব, ,গাছগুলি যথারীতি বলিষ্ঠ ও বুস 
€ ৪৭ ) বিশিষ্ট হইয়াছে, তথন আব ইতশুতঃ না৷ করিয়। নিয়ে 
একটা পৃর্ণপাতি ও জনমপাতি ছাডিয়! ২ কি ৩ পত্র বিশিষ্ট 
ডোগ (2০195958810 % 100 01179919595 20 & 95৫ ) 
তুশিলেই উপযুক্তরূপ পতি পাওয়াৰ আশা কব! যায় এবং & 
নিয়মে সর্বদ! পাতি তোলাইতে পাবিলে চার পবিমাণ ও গুণ 
(490 ৪7৭ এ: ) সমান খাকিকে এরূপ আশ! কর 
যায়। মোটেবউপব পাতির পরিমাণ ও গুণের সামন্ত থাকে, 
সেইদিকে শক্ষ্য রাখিয়! কাধ্য করিলে, সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
কথা নাই। চাপরিমাণে অধিক হইল, অথচ গুগ ভাল ন/! 
হইয়া, অনমূল্যে বিক্রয় হইল, আবার হয়ত চার গুণ (২০2৮) 
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ভাল হইল কিন্ত পরিমাণ (29০০ ) কম হইয়! ক্ষতি হইল; 
ইহ যেন হইতে না পাবে সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে 

মোটা পাতিব (00259 19১1) দ্বাৰা ভাল চাব আশ। কণা! 
ভ্রম. আবার জল নাঘুব উপব এত নির্ভর করে যে সময় বিশেষে 
আপনিই ভাল গুণ বিশিষ্ট চ। প্রস্তত কবিতে তত প্রত্থাস“পাইতে 
হয় না। এ সকল সময় লক্ষ্য বাখিয়। কাধ্য করিলে যে অপেক্ষা 
কৃত সুফল ফলিবে, বিচিত্র কি? 

সাধাবণতঃ দেখ! যাঁষ বর্ষার সময় চাব গুণ (2900) ভাল 
হয় না আবাব বর্ষান্ত প্রায়ই গুণ (42105) বিশিষ্ট চা প্রস্ত 
কবিতে তত প্রয়াস পাইতে হয় ন11 এমতাবস্থায় আমাব মতে 
প্রথমতঃ বুস্‌ (1১৯) টৈয়াবি না হওয়। পর্য্যস্ত চার পবিম।ণেব 
প্রতি লক্ষ্য না বথয়া, গাছগুলি যাহাতে খুব বুস্‌ (739৪),) 
বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় সেই প্রকাঁবে পাতি ছাভিয়। দিয়া, উপর 
উপর কোমল পাতি তোল। (0১9 11৫00) কবা আব- 
শতক, সঙ্গে সঙ্গে কোমল পাতি তোলার দকুণ চাব গুণ সহজেই 
ভাল হইবে। চার পবিমাণ কম হইলেও দাম ভাল পাওয়! 
যাইবে ও গাছগুলি বলিষ্ঠ হইবে। আর "যখন দেখ! যাইত 
নিয়মিত বর্ধারস্ত হইল চার গুণ ঠিক রাখ! কষ্টলাধ্য এবং চাঁব 
পরিমাণও হওয় চাই, তখন গাছগুলি লম্বা (159-80 ) না হয়, 
এমনভাবে পাতি টিপাই কবতঃ পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখ! 
উচিত হুইবে অর্থাৎ জনমপাতি ও একটা পুর্ণপাতি নিম্নে ছাড়ি! 
হ কি ৩ পত্র বিশিষ্ট ডগ ভাঙ্গিতে হইবে। সেই সময়ে মোট? 
পাতি টিপাই (00:88 72101502 ) হউক দেও ভাল তবুও যেন 
গাছ লম্বা (2১০০৮ ) ন! হয় । আর যখন দেখিবে বৃষ্টির বেগ 
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ক্ষমিয়। গেল, বর্ষাস্তে শবতেব ছায়! দেখা দিল, তখন চাব গুণ 
(থম্ঞ্/গ্রু) আপনিই ভাল হইতে আবন্ত করিবে এনং পূর্বে 
উপযুক্ত বুদ্‌ বিশিষ্ট (89৮ ) গাছ বাখার মধ্য আবার লঙ্ব। 
(7১8/৮৮০) হইতে না দেওয়ায় গাছগুলি যে ঝাবেব ভ্তাঘ (159১9) 
হইয়াছে, শর সকল গাছ হইতে অনায়াসে ভাল ফ্লাস (013৮) 
বাহিব হইতে থাকিবে এবং চাব গু (4110) অগ্লানাসেই 
ভাল হহুযা দাডাইবে। এ সকল বিষয় কার্য্ক্ষেত্রে না দেখিয়া 
কেবল পুস্তকেব লিখিত বিষস্স অবলম্বন কনিষা কাধ্য করা 
স্ুকঠিন বা অসস্তব, তবে কার্যক্ষেত্রেব সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকগত 
বিদ্যা যে কোনও উপকাব সাধিত না হয এমন নষ। 

পাতি টিপাই (7195709) সম্বন্ধে যাভা লিখিত হইল তাহাই 
যথেষ্ট, তবে মুলে একটী কথ। বলা আবশ্যক যে, ভাল চা 
প্রস্তুত কবিতি ধেখন ভাল পাতিব মানশ্তক তেমন ভাল 
পাতি পাইতে হইলে কোদীলিব কার্ধ্য (71০0: ) 
ভাল হওযা চাই। আবাদেব কার্য্য (০৭1৮75৭ ) ভাল 
না হইলে কোমল পাতি (9০৮ 19০০) পাওযাৰ আশ 
নাই, কোদালিব দ্বাবা যতই মুস্তিকাঁব উর্ববত! শক্তি বঙ্গ! করা! 
হইবে, ততই নূতন বস বিশিষ্ট নবম পাতি বাহির হইবে,অতএব 
কোদাপিব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বাথিতে হইবে যথাসময়ে 
কোদালি না হইলে, মৃত্তিকা কঠিন হইয়া ফ্রাস বন্ধ হইবে। বর্ষ- 
কালে পাঁতি টিপাই ৩ বার ঘুড়িলে, কোদালি একবার দেওয়া! 
চাই। মনে করুন প্রত্যেক ১* দিবসে বাগান ঘুড়াইয়! পান্ডি 
তোলাইতে, তিনবার বাগান ঘড়িতে ৩* দ্রিবস এবং দাপগ্াহিক 
ছুটা গণন! করিয়া ৩৪ কি ৩৫ দিবস হয় এ হিসাবে প্রত্যেক ৩৪ 
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কি ৩৫ দিবমে একবার সমস্ত বাগিচা কোদালি কর! উচিত 
হইবে | ইহাতে ঘাসের জোর কমিয) জমির উর্বরতা শক্তির 
বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে পাতিব পরিমাণ বুদ্ধি হইতে থাকে । 





চা প্রস্তুত কার্য্য (1[4ঘা0[শ্য 89) 


পাতি “নবম” কৰা (৮/100770) পাতিগুলি মাপিয়া, বুঝিষ! 
লইয়া, শীতল স্থানে এমনভাবে বিছাইয়! বাখিতে হইবে যেন 
তৎপব্ দিবস কোনপ্রকারে অসমান বা অতিবিক্ত শু না হইয়া 
যায, আবাব কাচাও নাথাকে। ভাল সময়ে ভাল পাতি অথাৎ 
ঝড় বুষ্টি না থাকে ও ভিজ! পাতি না হয় এপ অবস্থায় ৫স্কোয়ার 
ফুট পবিমাণ স্থানে ৯পাউও কাচা পাতি ছডাইসা বাখিলে তৎ্পৰ 
পিবস উপযুক্ঞকধপ নরম ( ৮:0)এম ) হইয়াছে দেখিতে পাওয়! 
যায়। এঁ-হিসাবে একমণ অর্থাৎ ৮* পাউও কাচা পাতি নরম 
করিতে ৪০০ স্কোয়াব ফুট পবিমিত স্থানেব আবশ্যক, আর বর্ষার 
ভিজ! পাতি “নরম'( ঘু৮0)9৮) কবিতে উহ্বাব দ্বিগুণ স্থানের, 
দরকার। পাভি গুদানে যাহাতে সহজে বাতাস লাগিতে পারে 
অথচ ইচ্ছ! করিলেই হাওয়। ন! প্রবেশ করিতে পারে এমত 
জানাল৷ বিশিষ্ট হওয়া! তাপ । 
পাতিগুলি এমনভাবে শুষ বা স্থৃঠা (১৮99৮) হইবে, যেন 
এক মুষ্টি পাতা হাতে নিয়। মদ্দন করিলে কোনও অংশ বা ভাটি- 
ওলি (86088 ) কাচা নিবন্ধন প্মর-মরু” শব না করে তবেই 
বুঝিতে হইবে উপযুক্তরূপ “নরম” বা “ধুপ” € 78১৩: ) হই- 
ঝছে. নরমের কাধ্য ( 9১০: ) তাল না হইলে ভাল “ফার- 
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মেণ্টেসনণ ([79759555819ছ ) হয়-ন! বা সুন্দর তামার বং হয় ন| 
কাজেই চাব গুণ (231 )3 ভাল হ্যা আশা নাই । 

ধান্ত থে প্রকার বৌদ্রে উপযুক্ত বপেনা শুকাইয়! কমি 
বেশী হইলে, ভাল চাল হয় না, পাতিৰ পক্ষে ঠিক সেইৰপ 
কল্পনা কর! অন্তায় নয়, তবে পার্থক্য এই যে ধান্ত বৌড্রে শুকা- 
ইতে হয়, আর পাতি গুলি বে'দ্র না লাগে এমত শীতল স্থলে, 
স্বধু বায়ব সহায়ভায় শুকাইতে বা নরম করিতে তয়| বর্ষার 
সময় বু ধ% 1» পাতি ভিজা হইলে, অনেক সময় বৌগ্রে দিয়! 
গুকাইতে হয়ক২ ধোচদ্বশুক(পাতিতত প্রায় লাল পাতি (1৩৫ 
19১7) বিশিষ্ট নিকৃষ্ট চা হয, তব ভিজা পাতির পক্ষে অন্যকোন 
রূপ কৌশল অথাৎ গবম হাওয়ার উপব শুকাইয়। লওযার চেয়ে 
বৌড্রে শুষ্ক করাই ভাপ। পাতি উপবুক্তৰপ নরম ন। হইলে 
রোল ( 1১০]]) কবিধার সম্য পাতিগুলি গুড়ি হইয়। বায় ও মন্দ 
গুণ বিশিষ্ট 51 হয়, আবার অতিরক্ত শুর হহলে, বর্দিও চা গুলি 
দেখিতে হ্বন্দব হয় কিন্ত রং মন্দা হয়। সুতরাং নূতন তামার 
রঙ্গ বিশিষ্ট চা সমভাবে উত্তম নরম হওয়! পাতিতেই সম্তবে। 

রোলিং (1০10,58 ) মলাইয়ের কার্য । পাতিগুলি উপযুক্ত 
দ্ধপে “নরম” বা “ধুপ” হইলে, বোলিং'এব কার্য অতি সহজে 
হয়। যখন দেখ! বাইবে পাতিগুলি মলাই (0১০11) করিতে করিতে 
রীতিমত পাক (['৮9384) লাগিয়াছে এবং সাবানের ফেনারস্কাগ 
ফেণ! বিশিষ্ট রস নির্গত হইতেছে তখনই বুঝিবে পাতিগুলি ভাল 
নরম (৮7২97: ) হইয়াছে এবং মলাই (২০11) ও হুইয়াছে। এই 
প্রকারে রোল হইলে,গাজন (89200916603, ) জন্য রোল হওয়া 
পাতিগুলি যথ। নিক্মে,ফারমেশ্টিং টেজে ( ছা9:০০৩০০৩ [কয ) 
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রাখিয়া! উপযুক্তবূপ গাঁজন বা! ফাবমেন্ট, (9৮790) হইলে, অপ 
স্তাপে শুকাইয়! বা ভাভিয়। লইলেই চ1 পস্ত্বত,হইল। 

মলাই (2১০7৫) সম্বন্ধে কয়েকটা গুল স্থল বিষয় মনে রাখা 
উচিত যে পাতি অতিবিক্$ নরম” হইলে বোঁশ কিছু অধিক 
সময় (59৮ 1১০11)কবিতে হয় আবাঁব কমনব্ হওয়াপাতিঅতি 
রিক্ত বেল (18০11) কবিলে শুডি হইয়া যাইবে ;সমগন বিশেষে পাতি 
নরষ” (ছড10790) কমি বেশী হইযা পডে,তখন “দখিত হইৰে 
যদি কম তৈয়াবি (0751 -7৮75) হয় তবে অল্পে অল্পে হাশ্কা 
রোল (০0) করিয়। ক্রমে যেমন পাতিগুলি জীত হইখা আসিবে 
আর অল্পে অরে অধিক জোবে বেল কবিলেই হইতে পারে, 
অর্থাৎ আরস্তে পণ জোরে সোল না কবি” ক্রমে ক্রমে লোর 
দিবে। অতিরিক্ত বোল(/%)11) কবিশে চাব জল ঘন (1১1৮0151507) 
হয় কিন্ত পিকু টিপব (৮৮০৪-৮1১৭ ) বাঙ্ব উদ্জল-া নট হইয়া 
কাল হুয়। আবার বোল কম ভওয়। পাঁতিতে বর্দিও ঝাস্থন্দৰ টিপ 
(প্ঘ০] দেখায় কিন্তাচা-জল (11০1) অত্যন্ত পাতলা হয়। অতএব 
এই উভয় সামঞস্ত বাঁখিবার্‌ চেষ্টা কব] সর্থ! উচিত । 


রঙ্গের কার্য ৷ 


ক্বারমেণ্টেসন (9 ঘা ৮০৮০) গাজন দে ওয়] বাজাতে বাঁখাও 
চলিত তাষায় ইহ'কে বঙ্গ দেও! বলে। গীরৃত প্রস্তাবে রঙ্গ, 
দেওকা কিছুই নয়, পাতিগুলি বোল হইলে পব, কতক সঙয় 
জাতে রাখিতে হয়, ইহা, অক্মিডেসন্‌ (0%:188,০9) বা ফাবমেণ্টে 
সনের (06:29,55০৯) কাধ্য,এবং ত্ী সময়ের পাতিগুলিন বর্ণের 
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পরিবর্তন ঘটিয়! সবুজ রং তামার রঙ্গে (*ইন্ালে লাল” বর্ণে 
পরিণত হয়। রঙ্গের পরিবর্তন ঘটে বলিয়ই রঙ্গ দেওয়া বলে। 
পাতিগুলি রোল করিবার পূর্বে দেখাত হইতে উত্তম রূপে 
গনরম” “বা” ধুপ ( আআ ০:) হইয়াছে কি না? ভাণরূপ“নরম* 
(/:5১9:) না হইল,পরিষ্ষাব সৃতন তামার রং হর না। এবং চা ও 
মন্দ গুণ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে । বাগিড হইতে পাতি টাপাই হও- 
যার পর্গে সজেই রাসায়নিক ক্রিয়া ছইতে থাকে ।আর যে পর্যন্ত 
চ1 গুলি ভালরূপ শুফ ঘা ভাজ না হয় সে পর্যন্ত বাসায়নিক 
ক্রিয়ার ক্ষান্ত নাই। এই রাসাক্সনিক ক্রিয়া বোল হওয়া পাতির 
উপয় অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, এবং এর সময়ে যেমন 
রঙ্গেব পরিবর্তন ঘট তেমনি চার অন্ঠান্ত যাঁবতীষ গুণেরই ত্রান 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে যখন “দখিবে পাতিগুলি পরিষ্কার তামার 
রঙ্গে পবিণত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে ইহার আন্ষঙ্সিক 
অন্যান্য গুণ ও ভালই হইয়া, বার্গর ব্যত্যয়ে গুণেব ব্যত্যন্ 
ঘটে। 
রোল হওয়া পাতিগুলি খাটলিতে বা তক্তাব প।টাইয়েব (চাদ 
10:) উপরে অনস্থান্ুসারে যেখানেই ফাব মেণ্টেসন (81০:539769- 
১০০) জন্য বাখিবে, দেখিতে হইবে যেন অন্থাস্ত পুরু করিয়! 
রাখ। নাহয়। সম্ভবতঃ ৩ ইঞ্চ পবিমাণে পুক কবিয়। উপরে 
নীচে'ভিজ! কাপড়ন্বাব৷ আবৃত কবিলেই হইতে পারে । যত শীতল 
স্থানে রঙ্গেব জন্য বোল হুওয়1 পাতিগুলি বাখিবে ততই ভাল। 
শীতলম্থানে ফারমেণ্টেলনের কার্যা ভাল হয়। একসের পরিষিত 
রোল হওয়। পাতি ৩ ইঞ্চ পুক করিয়া বসচইতে এক স্কোয়ার ফুট 
পরিমাণ স্থানের দরকার । পাতি অতিরিক্ত নরম (0%9:%220১০93) 
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হইলে রং মন্দা (799 ৪8৫ 001] ) হয় আবার পনরম*কম হইলে 
যদিও বা! সুন্দৰ রং হয় কিন্তু চাজল € নিলে ) পাতল! হয়। 
চার জল বখন পান করিবাব নিয়ম,দেখিবার জন্ত নয়,তখন যাহাতে 
জল (77929:) ভাল হয় সর্বাথে তাহাই করিতে চেষ্টা করিবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুবর্গিক গ্রত্যেক বিষয়ে সতকৃত। শিয়! কার্ষয 
করাই উচিত হইবে। অতিবিক্ত নধম হওয়া পাতি শীঘ্রই ফারমে- 
ণ্টেভ্‌ (89:09:94) হয় এবং কম তৈষ্ারি(0107-57079) পাতি 
রং হইতে অধিক সময়লাগে। বোল কম হইলেও বং অস্মান হয় 
ও অধিক সময়ে হয আব উত্তমবপ রোল হওয়া! পাতির রং শীঘ্র 
এবং সমান হয । অতিবিক্ত রং হইলে জল (75080. ) তেজ শৃন্ত 
(9০) বা। অন্ত্রাস্বাদ (3০57১1 হয়,চাব জল নিস্তেজ বা অগ্াস্বাদ 
হওয়! চাই ন!, ইহ। বেশ শ্মধণ বাখি”ত হইবে । 

যখন ২ কি ৩ পত্র বিশিষ্ট ডগ ভাঙ্গাই পাঁতিতোলাব নিয়ম 
তখন এ ২।৩ পাতি সমাপন বং হপ্য়া অসম্ভব কেনন! ডগ (89৫) 
হইতে দ্বিতীম্ব পতি (7৫ 7,6৭1) কিছু শক্ত এবং ক্রমে যতই 
নীচেব পাতি ততই অধিক শক্ত বা কঠিন (1710 ) কোম্ল ও 
শক্ত পাতিব বোলে যেমন ব্যতিক্রম ঘটিবাঁর সম্ভব রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ততোধিক সম্ভব এবং হর ও তাই, এমতস্থলে 
সোট। পাতিব অন্থবোধে মিহি পাতিশুলি অধিক সময় রঙ্গে 
রাখা উচিত হইবে লা। আবাব মিহি পাঁতির ন্থ মোটা পাতি 
গুলি কাচ। শুকান সঙ্গত হইবে না, ইহার মধ্যে একটা সামঞ্জন্ 
করিয়। লইতে হইবে। যন চিকণ পাতি সম্যক ব্ধপে লাল রং 
হইয়াছে, ডাটি বিশে £ ডাটার ও পাতাব সংযোদ্ধন স্থলে 
লাঁপ ছিট পবিয়়াছে এবং মোটা পাঁতিগুল্সি সবুজ রং মিশ্রিত 


7 ২] 
লাল হইয়াছে, তখনই এ সকল পাতি পুনর্বার রোল করিয়! 
অগ্নযন্তাপে গুকাইলেই হইল, র" হওয়ার পব দ্বিতীয় বাব রোল 
করিলে পাতিগুলি ভাল পাক লাগে, রং কতকট! মান হয় এৰং 
চা দেখিতে উজ্জ্বল (919997 ) হয়। 


মস পাশ 


ফায়ারিং 


গুকাইবাঁর কাধ্য ( ম০) এমন আগুনের উপর ব| 
গরম হাঁওয়াতে চা শুকাইতে হইবে, যেন বাহির ও ভিভর সম- 
ভাবে শুফ হয়। অতিরিক্ত আগুনের তেজে বাহির শুকাইয়! 
গেল” অথচ ভিতরেব অংশ কাচা বহিল বা কম শুদ্ধ হইল, ইন্না 
যেন না হয়, এমন ভাবে যত শীঘ্ব চা শুকাইতে পারিবে, ততই 
চার গুণ (4০11৮ ) ভাল হুইবে। 
চা প্রস্তত ব! মেনিউ? ফকৃচার ( 21500105079) সম্বন্ধে নান! 
লোকের না না মত। কোনটা যে সর্ববাদি সম্মত ইহাঠিক কর! 
ও সহজ নয়, তবে সকলেই এক বাঁক বলেন, পাতি খুলি লম- 
ভাবে ভূলিয়! উপযুক্ত নরম (ড/18,9:) কর! চাই, নিযমিত রূপে 
রোল ও রুং (ম৪097650508)) হওয়া চাই এবং সমানভাবে শুকান 
চাই, তবেই ভাল চ৷ প্রস্তত হইল। ইহার ব্যতিক্রমে চার গুণ 
ভাল হইবে না। এইপ্রকার বল! ব! উপদেশ দেওয়! সহজ কিন্ত 
কার্যে পরিণতকরা কি সহজ ! পাতিগুলি নরম সমান হইল 
তোল কমি বেশী হইয়া গেল আবার রোল ঠিকমত হইল ত 
রং কমিবেশী হুইয়াগেল। ঠিক উপযুক্ত বূপে নকল কার্যা 
নির্বাহ কর! দুরে থাকুক, কোন্‌ কাধ্যটী কোন্‌ সময়ে ঠিক 
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নিদিষ্ট সীমায় উপস্থিত হইয়াছে ইহা কয়জনে বুঝিতেপারে 
বুঝাই কি সহজ ! এমত অবস্থায় আমার মতে, দেখ! উচিত 
হইবে যে পাতিগুলি উত্তমূপ “নবম” হওয! চাই বরং উত্তম বপ 
নরন করিতে দিয়া,একটুকু অতিবিক্ত নর ম(0৮97-/0138:97)হওর 
ও ভাল, তবু কম নরম(0719:-%:0১৩,০))হ ওয়া চাই না। বোলিং 
ৰ] মলাই একটুকু বেশী ব1 কডা! (579৮৩) ) হওয়া ভাল তবুও 
ঘেন কম (3408) ন। হয় এবং বং পা ফাব্মেণ্টেসন্‌ (97159: 
9১5100 ) একটুকু কম হওয়া ভাল, "তবুও অতিবিক্ত হওয়া 
চাই না। আতিরিক্ত রং হইলে চা"র জল নিস্তেজ ও মন্রান্বাদ 
হইতে পারে। কিন্ত আগুনে শুকাইবাঝ সময় বিশেষ সতর্ক 
নিতে হইবে,যেন অতিবিক্ত শুকাই (09০৪-2100 ০৮ 77127158753) 
ৰা কম শুকাই (0,৫9.-6799) ইহাব কোনটা ই হইতে না পাবে, 
“আগ। গোড।” সমভাবে (21১০0০88115) শুকান বা ভাজ! হওয়! 
চাই। 

কম গুকান ঢা (070097-8197 6৪৮) জাতওয়ারি ব! শ্েণী- 
বিভাগ করিয়া বাকৃস বধ করিলেও ফাবমেন্টেসনের কার্স্য 
হইতে বিরতি হয় না এবং অতিরিক্ত ফাবমেন্টেড্‌ (স9092:93) 
হওয়| নিবন্ধন চার জল নরম (5০6 নিস্যেজ(0০11)ইত্যাদি হয়। 
আবার অতিরিক্ত শুড ৰা ভাজা হইলে, টা স্বাদ নষ্ট ভ্ইন্না 
জলাগন্ধ (85:76 ৪91) হয়, অত্তএব আগুনে শুকাইবার সমম্ব, 
তি দতর্ক নিয়! বাহাতে কমি বেশী না হুইয়া সমতাবে ভাজা হয় 
তাছা! কবিবে, তবেই চা প্রস্তত হইল। ইহাব পদ্ছ প্রয়োজন্াছু- 
ষাঁয়ী, ফোঁটা, চিকণ গ্রভৃতি শ্রেণী বিস্তাগ কবিলেই হুইল । 





দহ & 
শ্রেণী বিভাগ বা জাতওয়ারি | 


সর্টিং (8০৮) শ্রেণী বিভাগ ব| জাতওয়ারি কবাকে ইংরে- 
জীতে সর্টিং করা বলে। চ1 রীতিমত ভীঁজ! হইলে, ভিন্ন ভিন্ন 
চালনী দ্বারায় চাঁপিয়! মোটা, মধাস ও চিকণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। সাধারণতঃ চ! তিন শ্রেণী তুক্ত 
যথা পিকু (2৪৮০৪) ব্রকণপিকু (70897 7০5০০) এঘং সুসাঙ্গ 
(8০০০০০৪) &ই সকল শ্রেণী বিভাগ করিতে ক্রমে ৮নং ১০নং 
ও ১২নং চালনি ব্যবহার করিতে হয় ; প্রথমতঃ প্রস্তত চা গলি 
১২নং চাঁলনিতে চালিলে নিম্বে যে চাগুলি পড়ে, উহ্াকে ব্রকণ- 
পিকু (80590 0০৪) বলে ১২নং চালনির উপরেব চাগুলি১*লং 
চালননিতে চালিলে নীচের চা! পিকু এবং অবশিষ্ট উপরের চ1 গুলি 
৮নং চালনিতে চালিয়। লইলে সুসঙ্গ হইল। ৮নং চালনিতে 
যাহা নাঁকি অত্যন্ত মোট! দরুণ পার হয় না & 51 গুলি, ভাঙ্গিয়া 
ফেনিঙ্গল (7255:085) চার সহিত মিলাইতে হয়। 

মোট। পাতির চ1 স্মুসঙ্গ (3০০7১০7%) আর চিকণ পাতির 
চা পিকু (295০9) বলা যায় এবং পাতি মলাই করিবার সময় 
যেসকল ডগ (08) বা মিহি পাতি ভাঙ্গিয়া যায তাহাকে শকন- 
পিকু (9০৮০০ ০৪৮০০) বলে, ইহা ব্যতাত আরও অনেকগুলি 
নাম ব্যবহৃত হয় যথা, রকন অরেঞ্জপিকু(8:01590. ০:2758৩ 79০6) 
অরেঞ্জপিকু (92589 ৮০৮০৪) ফ্লাউয়ারি পিকু (দি০৩৮ ৮০০০৪) 
পিকুকুপাঙ্গ (2৪০০০ ০০০৮০ ) পিকু ফেশিঙ্গদ্‌ বা ফেনিঙ্গস্‌ 
(825০০ ২৯০০৭৭ ৩: নিএসএ)ধুলি (থ50ইত্যাদি। কার্যক্ষেতরে 
নামিলে ওসকল আম্মত্তকরা কোনও কষ্টসাধ্য নক । পিকু চা যদি 
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বেশ ডগ বিশিষ্ট) হয় তবে তাহাকে অরেগুপিকু তথ। ব্রকন 
পিকুতে, অতিরিক্ত ডগ থাকিলে তাহাকে ত্রকন অবেঞ্জ 
পিকু (37০9৮ 0721029 ৮৪)50৪) বলা যায়ত। মুসা চার নধ্যে 
২1১ টী পিকু বা টিপ্‌ থাকিলে তাহাকে পিকু স্থুসাঙ্গ বলাহয় এবং 
এসকল চ'! হাওয়া দিয়া পবিষ্কাব কবিলে যেসকল পাতলা চ। তাও- 
যাব জোরে পৃথক হইয়া যাক্স,তাঁহাকে ফেনিগস্‌ (7%এ০১২৮৪্৪)বলে, 
আব প্র সকলচাব নীমান্থযাী পিকু ফেনিঙ্গস্ব ব্রকণপিকু ফেনি 
স্‌ বলাধায়। এই সকল চা হইতে খুব মিহি চালনি দ্বাব। এক- 
প্রকার ধূলি অর্থাৎ চা”ব গুড়ি বাছিব করাহয় উহাকে ডাষ্ট (1)5$) 
বলে। প্রত্যেক জাতীব চা হইতে ডাষ্ট পৃথক কবা উচিত হইবে । 
চা”ব বহুশ্রেণী বিভাগ ন? কবিক্া ৪ কি ৫ টা শ্রেণা কবাই 
ভাল, অর্থাৎ গিকু, ব্ুকন্‌ পিকু, পিকু জুসঙ্গ, পিকু ফেনিঙ্গস্‌ ও 
ডাষ্ট, তবে ঘদি পিকুতেকি ব্রকন পিকুতে অতিরিক্ত টিপ (17) 
থ।কে, তাহা হইলে অরেঞ্জ পিকু কি ব্রকন অবেঞ্জ পিকু বলা 
সঙ্গত ! চা চাপিবাব সময় একটুকু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে 
যে, যাহার যাহার আপন শ্রেণী তুক্ত চা, 1ভন্ন শ্রেণী ভূক্ত না হয়, 
অথাৎ পিকু তাঙ্গিয়া ব্রকন" পিকুতে বা! সুস'্গ ভাঙ্গিয়া পিকুতে 
যেন না মিশে, অথব। স্সাঙ্গে পিকু থাকা বা পিকুতে ব্রকন পিকু 
থাকাও বিশেষ ক্ষতি জনক। মোটা চ তাক্ষিয়া চিকণ করিস 
মিহি চাঁর সহিত মিলাইলে ভাল দাম পাওয়ার আশা নাই । বরং 
মিহি চা'র গুণ নষ্ট হইয়। কম মূল্য পাওয়া যাইবে, এই কথাটা 
স্মরণ বাখিয়! শ্রেণী ভেদ করিলেই চ! জাতওয়াবি বা সর্টিং (৪০7৮- 
8) করা হুইল। 
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প্যাকিং (৮009) 


চা-গুলি বাকৃসে বন্ধ কবিবার পুর্ব গ্রত্যেক জাতীয় চা অস্প 
আগুনেব উপব আবাব উত্তম পে গরম করিয়া বন্ধ করা উচিত, 
ইনাকে বিঙ্ণায়াবিং (০70) কছে। এই রিফায়ারিংএর কার্ষ্য 
বেশ সতর্কতা নিয়া কবিতে হইবে ; যখন দেখিবে চা.হইতে এক 
প্রকার স্তগন্ধ বহিতেছে তখনই বিফায়ার হইল। রিফাম্বারিং 
কালে চাগুলি মন্দ আগুনেব উপর, অধিক সময় রাখিলেই 
সুগন্ধ বাহিব হয়। সাবধানতা চাই, যেন অতিবিক্ত তাপ লাগিয়! 
ঝা বা ঝালসা (3০০:০)6৭) না হয়। এইপ্রকারে রিফাঁয়ারিং 
এব কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে পবে ওজন কবিয়। বকৃসে বন্ধ করিলেই 
ভইঈল | পিকু ও পিকু সুবঙ্গে বড সাইজেব বাকাস আব ব্রকন 
পিকু ছোট সাইজেব বাক্‌স বন্ধ কবিলেই ভাল হয়। বড বাক্সে 
পিকু ৯* পাঁউও এবং পিকু স্সাঞ্গ ৮* পাউও্ড দেওয়া! যাইতে 
পাবে । আব ছোট বাক ব্রকন পিকু ৫* পাউও দেওয়া যাঁয়। 
গ্রতোক বাক্সে কাষক আউন্দ চ অতিবিক্ত দেওয়া? উচিত 
যাহাতে ব্রকাবগণের চার নমুনা দেখাব দকণ পরিমাণ (৭78- 
1) কমি না পড়ে । বাকেো বাগিচাব নাম, চা”ব নাম ও ক্রমিক 
নম্বব ইত্যাদি মার্কা (018: ) দেওয়! আবশ্তাক । 





চার নমুন। জাচাই (18 1৪০) 


চা বাক্সে বন্ধ হইয়া! বিক্রয়ার্থ ব্রোকৰরের নিকট গেলে পর, 
ব্রোকারগণ ত্র সকল ভিন্ন তিন জাতীয় চ1 ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে 
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স্ফ,টিত গধম জলে ভিজাইয়া “মুনা” দেখেন এবং চায় গণ 
( 2591: ) অন্থদারে মূল্য ধার্ধ্য করেন । এই বিষয়ে বাগিচার 
কার্যযকারকগণের ও একটুকু ব্যুৎপত্তি থাক চাই এবং কি কারণে 
গুণেব ব্যতিক্রম ঘটে ধঁসফল অস্সন্ধান করিয়া! কার্য করিলে, 
অবশ্যই কতকট! সফল পাওয়| যায়| 

প্রস্তত চার বাহিক-দৃশ্ত, উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ, সমান রোল হওয়া 
( পাকলাগ! ) উপযুক্ত ডগ (155) থাক1) আর ধুসর বর্ণ বা 
ধূলিযুক্ত ন। হওয়া! এই সকলি, দেখিয়। ঠিক করিতে হবে 
প্রত্যেক শ্রেণীর চা হইতে থুব মিহি চালনিদ্বার৷ ধুলি বাহির 
কব! উচিত হইবে, পাতি অতিরিক্ত নরম ( 7189৮) হইলে, 
চার উজ্জলতা। নষ্ট হয়। আবার কম তৈস়্ারী গাতাব ও লাল 
পাতি (২৪৭1০) অধিক হয়) বোলিংএর কমি বেশীতেও 
বর্ণ নষ্ট কবে। বোল (7০1) কম হইলে চাগুলি দেখিতে মোটা! 
ও অসমান দেখায় এবং চার জল পাতলা হয়। অতিরিক্ত 
বোল (2১০1 ) হইলে যদিও ডগগুলির উজ্ভ্রলতা কতক পরিমাণে 
ন্ট কবে কিন্ত সুন্দব পাক লাগে এবং চাব জল গাড় হয়। 

নমুন। দেখিবার জন্ত চাভ্িজাইটবাঁর চীন! মাটার পাত্র আছে, 
এ পাত্রে অদ্ধ পোয়া বা চারি আউন্গদ জল ধরে। প্রতোক 
শ্রেণীর ; তোল! অর্থাৎ চারি আনি পরিমাণ চা! নিক্তিদ্বারায় 
মাপিয়, পৃথকভাবে এক একটা পাত্রে রাখিয়া স্বটিত গরম 
জলে শর পাত্র পুর্ণ করতঃ পাঁচ মিনিট কাল ঢাকিয়! রাখিতে 
হইবে, পাঁচ মিলিট অস্তে এ জল ছাকিক্সা, ভিন্ন পেয়ালায় 
রাখিয়া, চার ভিজ! পাতা ও জল পরীক্ষা করিতে হয়। পাতিগুলি 
হুন্বর পরিষ্কার তামার রং হইলেই উত্তমন্ধপ ফারমেপ্টেসন 
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€ ঘাওাা2০005607 ) হইয়াছে বুঝিবে। যদি পাতিগুলি সবুক্গ রং 
বা সবুজ বঙ্গের আভাবিশিষ (০1597. ০৮ 51209 04 ৪992১) দেখায় 
তবে বুঝিতে হইবে পাতিগুলি রোল (2২০ ) হওয়াব পব উপ- 
যুক্ত সময়, রঙ্গে রাখ! হয় নাই,অর্থাৎ ফার্মেণ্টেসনের কার্ধা কম 
হইয্লাছে। যদি অসমান রং দেখায় তবে সকল পাতি, সমানভাবে 
বোল হইতে পারে নাই বা পাতিতোলাব অসামঞ্রন্ত ও একটা 
কাবণ বটে। অতিবিক্ত সময় বঙ্গে রাখিলে, রং মন্দ হইয়া যাঁয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জলেব তেজ নষ্ট হয়। পাতিব রং ঈষৎ সবুজ 
বর্ণের আভাবিশিষ্ট (:81)209 0 99 ) হওয়া ববং ভাল, 
কিন্তু সুন্দৰ তামা বং পাওয়াব আশায় অতিবিক্ত সময় রচ্গে 
বাখিযা চার জলের গুণ নষ্ট হওয়! বাঁ রং মন্দ হইয়। যাওয়া লডই 
খাবাপ। আব পৃথক পাত্রশ্তিত জল দেখিতে হরিদ্র! বণেব আভা- 
নিশিট, লাল হইলেই, উত্তম হইল বুবিতে হইবে। এবং 
দ্োাখতে হইবে শ্রী চা শীঠল হইতে হইন্ত ঘোঁলাটে বং 
হয কিনা, ঘোলাটে বং হইলেই বুঝিতে হইবে চাশ্ব গুণ 
ভাল হইয়াছে । তৎপব খ্রচাজল ঈষদৃষ্ণ অবস্থায় মুখে নিয় 
স্বাদ গ্রহণ কুবিতে ভয়। জল যতই তিক্ত বস বিশিষ্ট হইবে 
ততই ভাল এবং শ্বাদ-গ্রহণ কলে গন্ধ অনুভব কবিতে হইবে যেন 
জালা পোড! কি ধুয়ার গন্ধ না হয়। উত্কুষ্ট চা হইতে এক প্রকাব' 
মুছ স্বগন্ধ পাওয়া যায (চলিত ভাষায় ইহাকে “থোশবয়" বা 
“সোন্ধা” গন্ধ কহে।) এ গন্ধের পার্থক্য, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট 
জাতীয় চা একই সমঘে ভিজাইক়! স্বাদ-গ্রহণ কবিলেই সহজে 
অনুভব করা যাইতে পারে। 

প্রক্কত প্রস্তাবে চ! জাচাই কর! বড় সহজ কথা নয় বা সাধা- 


[ ২৭ ] 


ব্ণজ্ঞানের আবশ্তক নয়। অনেকগুলি বিষয়ে রাসায়নিক 
(079০9 )জ্ঞান থাকা চাই, আব পেসকল বিষন্ন আলোচন! 
করা ও এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্ত নয়, কেনন| নিঞ্জে কার্য 
করিয়। যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে ভাহাই এই পুস্তকের ভিত্তি ব৷ 
অবলম্বন । চা পাতি ভোলা পব হইন্ছে, উত্তমবূপ চা ভাজ! ন| 
হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুহুর্তে রাদানিক কার্ধা চর্লিতে থাকে এবং 
জল ও বাঘুব গতিব পরিবর্তনে প্র রাসায়নিক ক্রিয়া কত যে 
বাতিক্রম বটে, তাহা রূলায়নাখদ্‌ বাতাত অন্ঠের বুবিবার লাধ্য 
নহে, একথ। বলাই বাহুলা। 


স্তরে এ. 
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